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তিন 


পুস্তক বিপণি-র পক্ষে অগ্পকুম।র মাহিন্দার ধর্তক ২৭ বেনিয়াটে'ল৷ লেন, 
কলকাতা-৭*০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণচন্দর ঘোষ কর্তৃক ।দ শিবহ্গ] 
প্রিষ্টার্ ৩২ বিভন রো, কলকাতা-৭০০০ ০৬ হইতে মুদ্রিত । 


নিবেদন 


বাংলা নটযসাহিতোর ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্ব এক উজ্জল বাক্তিত্ব। 
তিনি বাস্তব ও জীবনধর্মী নাটক রচনার পথিকুৎ। ১৮৫৪ খ্রীষ্ঠাবে “কুপানকুল 
সর্বস্ব* নাটক রচনার মাধ্যমে তিনি বাঙালীর ন।টাসাধনার মানস-মুকির পথ 
দেখিয়েছিলেন । 'এটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রথম বাংল! মৌলিক নাটক-_-সমাজ- 
সমস্যা অবলম্বনে রচিত এটিই প্রথম ণাংলা নাটক | এ নাটক রচনা ও অভিনয়ের 
মাধ্যমে সেদিন বাংলা নাট্যান্দোলনের ব্বর্ণদ্বারও উন্মেচত হয়েছিশ। বিষয়নস্ত 
ও শিল্পমূল্যের বিচাবে 'নাটুকে' রামনারায়ণের এই শ্রেষ্ঠ স্থির স্বতন্ত্র মর্যাদা 
রুয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এ নাটকের নতুন সংস্করণের প্রকাশ । 

“কুলীনকুল সর্বস্ব” সেকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । রামনারায়ণের 
জীবিত থাকাক।লেই এ নাটকের পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচলিত 
রীতির বাতাষ ঘটিয়ে আমর! এক্ষেত্রে গ্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি। 
উদ্দেশ্ত--সমাজসচেতন প্রথম মৌলিক বাংল৷ নাটকের অবিকল রূপটিকে তুলে 
ধরা। ক|রণ পরবর্তীকালে রামনারায়ণ এ নাটকের অনেক পরিবর্তন ও পরিমার্জন 
করেন । 

এগ্রপ্থ প্রকাশে পুস্তক বিপণি'-র শ্রীঅন্থপকুমার মাহিন্দার, "বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে'র শ্রবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রামশোক উপাধ্যায়ের কাছে আমাদের 
কুতজ্ঞতা জানাই | 


সত্যন্ত্রত দে 
সনাতন গোস্বামী 


ভুমিকা 


গথিকং রামনারায়ণ 
জীবনকথা 


কাহিনীস্ত্র 
চরিত্র চিত্রণ 
সংলাপ 

পমাজচেতণা 


রস নিষ্পত্তি 
শিল্পরীতি 
উপসংহার 


ভুমিকা 


পাঁথকং রামনারায়ণ 


বাংপার প্রথম মৌলিক সামাজিক নাট্যকার নাটকে রামনারায়ণ অর্থাৎ 
রামনারাম্মণ তর্করত্বের জীবনের যেটুকু তথ্য অবগত হওয়া যায় তার মূল উৎস 
মুখ্যত তার আত্মজীবনীর খসডা। তর্করত্বের হরিণাভির বাড়ীতে অনুসন্ধান 
করে চারুচজ্ ভট্টাাষ এম. এ. কতকগুলি কাগজপত্র পান । তার একখানিতে 
রামনারায়ণের নিজের লশ্বন্ধে কিছু স্বহস্তপিখিত 189159 ছিল | ভারতবর্ষ ১৩২৩ 
কাত্তিক সংখ্যায় তা৷ প্রকাশিত হয় । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সা।হতা সাধক 
চব্রিতমালায় ( ৫ম সংখ্য। ) রামনারায়ণের জাবনী ও রচনাঝলীর তালিক। সংকলিত 
করেছেন। প্রথমে নাট্যকারের নিজের জবানীতেই তার জীবনকথার প্রাসঙ্গিক 
অংশ শোন! যাক । 

পন ১২২৯ সালে আমার জন্ম | আমার পিতৃঠাকুরের নাম এরামধন শিরোমণি 
মহাশয় । ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হুরিপাভি গ্রামে আমার বাস। আমি 
বান্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবা(ড়তে ব্যাকরণ কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং 
এবং নায়শান্ত্রের অন্ুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি । পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ 
১২৫০ সালে গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠাথ প্রাব্ই হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা 
১২৬০ সীলে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান 
পাণ্ডিত্যপদে নিষুক্ত হই । ছুই খখসর তথায় কণশ্খ করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই 
স্ুন তারিখে ( বাঙ্গলা ১২৬২ লালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কাধ্যে নিযুক্ত হইয়' 
অগ্ভাপি সেই কম্মই কারতেছি। 

“১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু 
কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০ টাকা পারিতোধিক দেন । 

'কুলীন কুলসর্বন্ব ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত 
ভূম্যধিকারী বাবু ৫* টাকা পারিতোধিক দেন এবং পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের দাহায্যে 
আবে। ৫০ টাক! দান করেন । 

€বেণীসংহার নাটক ১২৬৩ মালে প্রস্তত হয় । এ নাটক কলিকাত৷ জোডাশাকোস্থ 
বারু কালীগ্রনম্ন দিংছের বাটীতে ও নৃতন বাজারে বাবু জয়রাম বাকের বাটীতে 


অভিনীত হয় । 
ধত্বাবলী ১২৬৪ সালে প্রস্তত হুয়। ইছাতে কান্দিনিবাশী রাজ প্রতাপচন্্র 


ই কুলীন কুলপর্ব্বন্ব 


সিংহ বাহাছর ২০০ টাকা পারিতোধিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্গিকট 
বেলগাছিয়ার বাটীতে ৬। ৭ বার উক্ত নাটক অভিনীত হয় । তন্ভিন্ন গীতাভিনয় 
প্রস্ভত হইয় এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হুইতেছে। 
ও ষ্ ঙ নী 

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয় । ইহাতে কলিকাত৷ জোড়াশীকোবাসি 
বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ টাকা পারিতোধিক দেন । এই নাটক তাহার বাটাতে 
৯ বার অভিনয় হয় । 

সা নু খা ঙঃ 

খসড়া থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হল । বজিত অংশেও মুখ্যত রামনারায়ণেব 
বাকী নাটকগুলির কোনটি কবে রচিত বা প্রকাশিত এবং কোনটি কোথায় কতবার 
অভিনীত হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল। রামনারার়ণ তার জীবনী সম্পর্কে 
ঘেসব লন তারিখের উল্লেখ করেছেন তার কোথাও কোথাও কিছু গরমিল আছে। 
ব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তথ্য হিসাবে সেগুলি 
অবশ্যই মুল্যবান । কিন্তু রামনারায়ণের সাহিত্যরৃতির মূল্যায়নের জন্য সে 
সমস্ত আপাতত খুব জকরি নয় বলে তার উল্লেখ করা হল না। রামনারায়ণের 
পক্ষে যে সংবাদটি তার স্বরচিত জীবনীতে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তা হল তার 
মৃত্যুর তারিখ--১২৯২ সালের ৭ই মাঘ, ১৮৮৬, ১৪শে জানুয়ারী । সংক্ষিপ্ত 
আত্মজীবনীতে রামনারায়ণ তার কর্মজীবন তথা চাকুরির বাইরে সমাজ সেবামূলক 
কোনো কাজকর্মে তিনি লিগ্চ ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। বিষয়টি 
জরুরি ছিল। যেটুকু তিনি বলেছেন, তাতে স্বভাবতই মনে হয় তীর প্রবল আগ্রহ 
ছিল তার নাট্যাবলী সম্পর্কে এবং সেগুলির অভিনয় সম্পর্কে । আর একটি বিষয়ও 
লক্ষণীয়, তা হল তার জন্ম, শিক্ষা এবং চাকুরিজীবন সবই সংস্বত আবহাওয়ায় । 
পিত৷ ৬রামধন শিরোমণি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণপপ্ডিত। বাল্যে পিতৃহারা 
হয়ে তিনি মানুষ হয়েছিলেন অগ্রজ প্রাণরুষ্ণ বিষ্ঠাসীগরের হাতে । তিনিও 
ছিলেন পণ্ডিতী এঁতিহ্থের ধরক | বাল্যশিক্ষা টোলে এবং পরে তা সম্পন্ন হয়েছিল 
সংস্কৃত কলেজে । সুতরাং রামনারায়ণের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের গৃহগত 
আবভাওয়৷ ছিল প্রাচীনপন্্ী |. 

ম 


কিন্ত সে যুগটাই ছিল নতুনের আগমনের পদধবনিতে মুখর । শিবনাথ শান্মী 
ভার 'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের, “১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ 


ভূমিকা ৩ 
্ীষটাব্ৰ পর্যন্ত বিংশতি বর্ধকে বঙ্গের নবষুগের জন্মকাল বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে 
পারে',স্-বললেও যে (প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের 
সুচনার মধ্য দিয়ে “কি রাজনীতি কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা! বিভাগ সকল দিকেই 
নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল*--তা সম্ভবত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে 
গিয়েছিল । বীজের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনা স্বীকার করলে ইতিহাসের পথ 
বেয়ে চলে যেতে হয় স্থ্দুট অতীতে,--অন্তত অষ্টাদশ শতাববীর মাঝামাঝি, গ্রাম 
কলিকাতা! যখন নগর কলিকাতায় বপ নিতে শুরু করেছে সেই সময়ে, কিম্বা আরে 
আগে যেদিন ইংরেজ কোম্পানী সাবর্ণ চৌধুরির কাছ থেকে স্থৃতান্টি, গোবিন্দপুর ও 
কলিকাতা! এই তিনখানি গ্রাম কিনে নিয়েছিল কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্তে--সেই 
দিনটিতে । পলাশির মাঠে বাঙালীর ভাগ্যবিপর্যয়ের পর বণিকের মানদণ্ড 
রাজনও হয়ে দেখা দিল । ক্রমে মুশিদাবাদ বিস্বৃতির অতলে চলে গেল, ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে জেগে উঠল কলিকাতা । এ ঘটনা, শকন্ুনদল মোগল-পাঠানের 
রাজপরিবর্তনের মত একটা গতানুগতিক ঘটন। মাত্র নয় । শাসনকর্তা পরিবর্তনের 
এই ঘটনার মধ্যদিয়ে বাংলার তথা ভারতের সমাজ সভ্যতার ইতিহাসে একটা 
গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল । এক যুগের ক্রান্তি ও নতুন যুগের স্ত্রপাত ত্বরান্বিত 
হল। গ্রামকেন্দ্িক বাংলার তথা ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতি নগরকেন্দ্রিকতায় 
বপ নিতে শুরু করল | এখানেই শুরু হলনবীন ও প্রাচীনের দ্বন্্ব । এই ছন্দের মধ্যেই 
নবফুগের সুচনা । কোনো কোনো এঁতিহাসিক অবশ্ত বিশ্বাস করেন, “আধুনিক 
কালের খোলা৷ হাওয়া অনেকদিন হইতেই বহিতে শুরু হইয়াছিল । সে হাওয়া শুধু 
ষে ইউরোপীয় বণিকের পোতের পালে ঠেল। দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহ! নহে। 
মোগল শাসনে যত না হোক বৈষ্ঞব ধর্মে খোলা মেল! শিক্ষায় শাস্ত্রের বাধন ও ব্রাদ্ষণ 
সমাজের কেন্দ্র হইতে অসঙ্নিকুষ্ট ব্যক্তি ও গোষীদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আটিয়। 
রাখিতে পারিল ন11” (বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ; স্থকুমার সেন ; প্রথম খণ্ড 
অপরাধ, ৩য় সংস্করণ,) | 


স্থত্রপাতের দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক যাই যাক, একথ। নিঃসংশয়ে স্বীরূত, উনবিংশ 
শতাবীর প্রথমার্ধয এই খোল! হাওয়ার আলোড়নে মুখর ছিল । অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষ দিকে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি সমস্ত দিকে যে মহাশুন্যতার হি 
হয়েছিল, উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকে বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তারপটপরিবর্তন 
ঘটেছিল। উনবিংশ শতাবীর প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের প্রায় প্রতিটিরই 
স্ুচন। এ শতাবীর প্রথম পাদে বা কাছাকাছি সময়ে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 


কুলীন কুলসর্ববস্থ 


সিংহ বাহাদুর ২০০ টাকা পারিতোধিক দেন । উক্ত রাজার কলিকাতার সন্গিকট 
বেলগাছিয়ার বাটীতে ৬। ৭ বার উক্ত নাটক অভিনীত হয়৷ তস্তিন্ন গীতাভিনয় 
প্রস্তুত হুইয়! এক্ষণে নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে। 
ন্ঃ ষ্ু ৬ জজ 

'নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয় । ইহাতে কলিকাতা জোড়াশীকোবাসি 
বাবু 'গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০ টাকা পারিতোধিক দেন । এই নাটক তাহার বাটাতে 
৯ বার অভিনয় হয় । 

ঙঃ ধঃ চু চি 

খনড়া থেকে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হল। বজিত অংশেও মুখাত রামনারায়ণের 
বাকী নাটকগুলির কোনটি কবে রচিত বা! প্রকাশিত এবং কোনটি কোথায় কতবার 
অভিনীত হয়েছিল তার পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল ৷ রামনারায়ণ তার জীবনী সম্পকে 
যেসব সন তারিখের উল্লেখ করেছেন তার কোথাও কোথাও কিছু গরমিল আছে । 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলির উল্লেখ করেছেন। তথ্য হিনাবে সেগুলি 
অবশ্ঠই মূল্যবান । কিন্তু রামনারায়ণের লাহিত্যকুতির মূল্যায়নের জন্য সে 
সমস্ত আপাতত খুব জরুরি নয় বলে তার উল্লেখ করা হল না । রামনারায়ণের 
পক্ষে যে সংবাদটি তীর স্বরচিত জীবনীতে উল্লেখ কর! সম্ভব হয়নি তা হল তার 
মৃত্যুর তারিখ--১২৯২ সালের ৭ই মাঘ, ১৮৮৬, ১৯শে জানুয়ারী । সংক্ষিপ্ত 
আত্মজীবনীতে রামনারায়ণ তার কর্মজীবন তথা চাকুরির বাইরে সমাজ সেবামূলক 
কোনো কাজকর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন কিন! সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি। বিষয়টি 
জরুরি ছিল। যেটুকু তিনি বলেছেন, তাতে স্বভাবতই মনে হয় তার প্রবল আগ্রহ 
ছিল সার নাট্যাব্লী সম্পর্কে এবং সেগুলির অভিনয় সম্পর্কে। আর একটি বিষয়ও 
লক্ষণীয়, তা হল তার জন্ম, শিক্ষা এবং চাকুরিজীবন সনই সংস্কৃত আবহাওয়ায় । 
পিতা ৬রামধন শিরোমণি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্গণপঞ্ডিত। বাল্যে পিতৃহার। 
হয়ে তিনি মানুষ হয়েছিলেন অগ্রজ প্রাণরুষ্ বিষ্যাসাগরের হাতে । তিনিও 
ছিলেন পণ্ডিতী এঁতিহ্থের ধরক । বাল্যশিক্ষ। টোলে এবং পরে তা৷ সম্পন্ন হয়েছিল 
সংস্কৃত কলেজে । স্থতরাং রামনারায়ণের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের গৃহগণত 
আবহাওয়। ছিল প্রাচীনপন্থী |, 

২ 


কিন্তু সে যুগটাই ছিল নতুনের আগমনের পদধ্বনিতে মুখর । শিবনাথ শান্সী 
তার 'রামতম্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ' গ্রন্থের ১৮২৫ হইতে ১৮৪ 


ভূমিকা ৩ 
হ্ীষ্াব পর্বন্ত বিংশতি বর্কে বঙ্গের নবধুগের জন্মকাল বলিয়! বর্ন! কর! যাইতে 
পারে”--বললেও যে “প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ধণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের 
হুচনার মধ্য দিয়ে কি রাজনীতি কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ সকল দিকেই 
নবধুগের প্রবর্তন হইয়াছিল*--তা সম্ভবত অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে 
গিয়েছিল। বীজের মধ্যে মহীরুহের সম্ভাবনা স্বীকার করলে ইতিহাসের পথ 
'বেয়ে চলে যেতে হয় স্দুঢ় অতীতে,--অন্তত অষ্টাদশ শতাবীর মাঝামাঝি, গ্রা 
কলিকাত৷ যখন নগর কলিকাতায় রূপ নিতে শ্তরু করেছে সেই সময়ে, কিম্বা আরো! 
আগে যেদিন ইংরেজ কোম্পানী সাঁবর্ণ চৌধুরির কাছ থেকে স্থতানুটি, গোবিন্দপুর ও 
কলিকাত! এই তিনখানি গ্রাম কিনে নিয়েছিল কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্ে--সেই 
দিনটিতে । পলাশির মাঠে বাঙালীর ভাগ্যবিপর্যয়ের পর বণিকের মানদণ্ড 
রাজদণ্ড হয়ে দেখ! দিল | ক্রমে মুশিদীবাদ বিস্বৃতির অতলে চলে গেল, ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে জেগে উঠল কলিকাতা । এ ঘটনা, শকহুনদ্ল মোগল-পাঠানের 
রাজপরিবর্তনের মত একটা গতানুগতিক ঘটন। মাত্র নয় । শাসনকতা পরিবর্তনের 
এই ঘটনার মধ্যদিয়ে বাংলার তথ ভারতের সমাজ সভ্যতার ইতিহাসে একটা 
গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল । এক যুগের ক্রান্তি ও নতুন যুগের সুত্রপাত ত্বরাম্থিত 
হল। গ্রামকেন্দ্িক বাংলার তথা ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতি নগরকেন্দ্রিকতায় 
বপ নিতে শুরু করল | এখানেই শুক হল নবীন ও প্রাচীনের ছন্ৰ | এই ছন্দের মধ্যেই 
নবধুগের স্থচনা। কোনো! কোনো এঁতিহাসিক অবশ্ঠ বিশ্বাস করেন, “আধুনিক 
কালের খোলা! হাওয়া অনেকর্দিন হইতেই বহিতে শুরু হুইয়াছিল। সে হাওয়া শুধু 
যে ইউরোপীয় বণিকের পৌতের পালে ঠেল! দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহ! নহে । 
মোগল শাসনে যত ন! হোক বৈষ্ঞব ধর্মে খোল! মেল! শিক্ষায় শাস্ত্র বীধনও ব্রাহ্মণ 
সমাজের কেন্দ্র হইতে অসম্নিকুষ্ট ব্যক্তি ও গোষাদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আটিয়। 
রাখিতে পারিল না।” 


সুত্রপাতের দিনক্ষণ নিয়ে বিতর্ক যাই যাক, একথ। নিঃনংশয়ে স্বীরুত, উনবিংশ 
'শতাবীর প্রথমার্ধ এই খোল। হাওয়ার আলোড়নে মুখর ছিল। অষ্টাদশ 
শতাববীর শেষ দিকে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি সমস্ত দিকে ঘে মহাশূন্যতার সৃষ্টি 
হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্দিকে বিরোধ'ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার পটপরিবর্তন 
ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের প্রায় প্রতিটিরই 
সুচন| এ শতাব্দীর প্রথম পান্দে বা কাছাকাছি সময়ে । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 


৪ কুলীন কুলসর্ন্ 


সামাজিক রাজনৈতিক ঘোর দুর্দিনের অন্ধকারে সমগ্র জাতির আলোকের প্রার্থনা 
জ্যোতির কনকপক্পের রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল রামমোহনের মধ্যে । 
এ যুগের প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলনের প্রায় প্রতিটির স্থত্রপাতেই রামমোহনের 
সংশ্রব ছিল ঘনিষ্ঠ । 

হিন্দু কলেজের পরিচালকমগ্ডলী থেকে বাদ পড়লেও রামমোহনই যে ডেভিড 
হেয়ারের সঙ্গে এই কলেজ প্রতিষ্ঠঠর অন্যতম উদ্যোক্তা, দে তথ্য স্থবিদিত। 
প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হোন, তার থেকেও গুকত্বপূর্ণ তথা, কলেজটির প্রতিষ্ঠ। হয়েছিল 
১৮১৭ স্রষ্টা । অর্থাৎ দেশীয়দের নব্য শিক্ষাপ্রসর প্রচেষ্টা শুক হয়েছিল এর 
আগেই । জাতির উন্নতির জন্য কিকি বিষয়বস্তু এবং কি ধরণের শিক্ষাপন্ধতি 
প্রয়োজনীয় তা নিয়ে চিন্তা ও আলোডন চলছিল এই সময়ে । ১৮২৩ শ্রীষ্টাবে 
সরকার নদীয়া, ত্রিহ্ৃত 'এবং কলিকাতায় আরে। তিনটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র 
স্থাপনের উদ্যোগ করলে রামমোহন এই পত্র লেখেন : 
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[70199 01 1175 73111151) 16515180016. 1310 89 1176 17180005105 01 (106 
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877801901176  1191175772801095 [200181  01011990101195 01191019179, 
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শিবনাথ শাস্মীর ভাষায় এই পত্রথানি “নবযূগের প্রথম সামরিক শঙ্ঘধ্বনি |” 
্রাঙ্মণন্থলভ প্রজ্ঞ। ও ক্ষত্রিয়জনে।চিত শৌর্ষের সমন্বয়ে রচিত এই জাতীয় প্রতিবাদ 
বাঙ্গালীর ইতিহাসে আব একবার ধ্বনিত হয়েছিল কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগরের 
কণে। 

কেবল পুরুষদের শিক্ষাই নয়, স্ত্ীশিক্ষা প্রসার বিষয়েও সচেতনতা দেখ! দিয়েছিল 
শতাবীর প্রথম থেকেই । ১৮৪৯ খ্রীষ্টাে মে মানে বেখুন কর্তৃক নাবী শিক্ষার 
জন্য স্থল স্বপনের অনেক আগেই রামমোহনের আত্মীয় সভা ( ১৮১৫ )+ মিশনারী 
প্রগতিশীল সমাজনেতৃবর্গ, এমন কি রাজা রাধাকান্ত দেবও,-_যিনি প্রায় সমস্ত 
প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনে বিরোধীপক্ষের নেতা ছিলেন,-্ত্ীশিক্ষাগ্রসার 
বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সমাজের প্রগতি নির্ভর করে নারীদের অবস্থার 
উন্নতির উপর । নতুন সমাঞ্জগঠন প্রচেষ্টায় নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 


ভূমিকা 

এবং নারীদের অবস্থার উন্নতির বিভিন্ন আন্দোলন যুগপৎ চলে । এদেশেও তাই 
স্রীশিক্ষা প্রসারের সমসাময়িক কালেই সভীদাহ-নিবারণী আন্দোলনের 
কুত্রপাত হয়েছিল আত্মীয় সভার মাধ্যমে, যদিও জনসাধারণ ও সরকারা মহলে 
সচেতনত! এর আগে থেকেই দেখ। দিয়েছিল। আইন পাশ হয়েছিল ১৮২৯ 
৪ঠ| ডিসেগ্গর । আন্দোলন হিস।বে বিধব। বিবাহ প্রবর্তন একটু বিশম্বিত 
বলে মনে হলেও এ সম্পর্কেও সচেতনতার কুত্রপাত অনেক আগে থেকেই 
ঘটেছিল । মতিল।ল নীল, হলধর মল্লিক প্রভৃতি এব' ইয়ং বেক্গলর্দের মধ্যেকার 
আলোচন|। এই সচেতনতাব নিদর্শন । শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় মাইন 
পাশ হল ১৮৫৬, ২৬শে জুলাই । কৌলান্থাপ্রথা ও বগুবিবাহ প্রথ। বিশোপের 
সংগঠিত আন্দোলনও কিছু পরের হলেও--এর সম্পর্কে সচেতনতা ছিল বুপূর্ববতী 
কাল থেকে এবং তা ছিল দ্বীতিমত ব্যাপক | ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
সংবাদপত্রে পেকালের কথ ( ২য়) তে এই সচেতনতান বিস্তারিত পবিচয় পিপবদধ 
আছে । এই সময়ের অনুরূপ আরো৷ কয়েকটি আন্দোলন: (ক) বালাবিবাহ প্রথ 
রোধ, (খী। পণপ্রথা ও কন্। বিক্রয় প্রথা বিলে'প, গে) মদ্যপান নিবারণ, (ঘ) 
জাতিতে প্রথা দূর, (ও) হিন্দুর সমুদ্রযাত্র। সংক্রান্ত মান্দোলন প্রস্তি। এই 
সমস্ত সমাজ-আন্দোপনের বিস্ত।(রত ইতিহাস আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রয়োজনায় নয় । 
প্রসঙ্গত কেবল লক্ষণীয়, উনবিংশ শতার্ধীর হূচনা থেকে সমগ্র দেশ 
কিভ।বে সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথ। ইত্যাদি দূরাকরণেন্র জন্য সচেতন হয়ে উঠেছিল 
এই তথাটি। এর [নিদর্শন হিসাবে, মনে হয়, কেবল একটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করাই 
যথে্-তা হল ব্রাঙ্ষধর্মান্দোলন । এ থুগের সব থেকে বৃহ সম।জআন্দোলন 
সম্ভবত ব্রাহ্মধর্জ প্রতিষ্ঠ। ৷ খাহত একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন বলে মনে হলেও, 
সকলেই জানেন, এই ধান্দোলনের পশ্চাতে মূখ্য প্রেরণা ছিল সামা।জক ওস্বাদেশিক 
চেতন | প্রসঙ্গত, বাক্ষ-মান্দরের দারোদঘাটন হয়েছিল ১৮২৬গ্রীষ্টাব্দের ২ ০শে আগষ্ট । 

ত 

রামনারায়ণের বালা, কৈশোর ও যৌবনকালে শুধু শহর নগরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও 
আধুনিক যুগের নবচেতনার খোলা হাওয়ার স্পর্শ লেগেছিল। তাই আপাদমস্তক 
সংস্কৃত ও প্রাচীন আবহাওয়ায় লালিত ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগরের পক্ষে 
সম।জ আন্দৌলন ও প্রগতিশীনতার অগ্রপথিক হবার পথে কোনো। প্রতিবন্ধক দেখা 
দেয় নি। অবশ্য এজন্যে কেবল দেশকাঁলের বাতাবরণই নয়, ব্যক্তিগত উদীর 
মানসিকতা ও প্রগতিপরায়ণ দৃষ্টিতঙ্ষির অবদানও স্বীকার্ধ। অঙ্গরূপ আর একটি 


ঙ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


বাক্তিত্ব রায়নারায়ণ তর্করত্ব । কর্মকাণ্ডের বিশালতায় অবশ্য তিনি বিদ্ানাগরের 
সমকক্ষ নন। তবুও সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণ্য আবহাওয়ায় 
লালিত হয়েও তিনি ছিলেন বিগ্যাসাগরের মতই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী | 

রামনারায়ণ যে বিদ্যাসাগরের মতই আধুনিকতা-বিরোধী ও রক্ষণশীল ছিলেন 
না, তা তার ইংবেজি ভাষ! সম্পর্কে মতামতেও বোঝা যায় । ঠিক বিষ্তাসাগরের 
মত অত ব্যাপক না হলেও তিনি যে কিছু ইংরেজি চর্চা করে ছিলেন, তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় তার নবনাটকে 'নাগর' নামক নাগরিক নবযুবকের ইংরেজি-মিশ্র 
সংলাপে । বস্তত রামনারায়ণ ইংরেজিকে শ্নেচ্ছভাষা বলে অবজ্ঞা না করে 
আধুনিক বিদ্যার আধার বলে তার চর্চা করার কথাই বলেছেন । মেস্ট্রোপলিটন 
বিদ্ালয়ের প্রধান পণ্ডিত হিসাবে ছাত্রদের উপদেশার্৫থ যে “প্রকাশ্য বক্তৃতা” তিনি 
করেন তাতে তিনি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষা! চর্চায়ও. 
উত্সাহ দিয়েছেন £ 

“এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধপ্রকার পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ, দগ্ডনীতি ও 
চিকিৎসা! বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধপকল দুষ্ট হইতেছে যদ্দি তোমর! স্বদেশীয় 
ভাষায় স্বরপযোগ্য হও তাহা হইলে এ সমস্ত উত্রুষ্ট ২ গ্রন্থ স্বদেশীয়ভাষায় 


অন্থবারদদত করিতে পাৰিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্রিরদিগের যেকত উপকার হইবে তাহা 
কথনাতীত 1.*.**.*, 


**০৯০০ ফলত অন্গব!দ করা আবশ্কাক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি 
অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত ।” (ত্র. সাহিত্যসাধক চব্রিতমাল! $ পঞ্চম সংখ্যক- 
গ্রন্থ ১ পৃঃ ১৯-২০ ) 

রামনারায়ণের ব্যক্তিজীবনের বিস্তৃত পরিচয় সুলভ নয়। সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপনায় তার জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তৎকালীন সমাজ-আন্দোলনের 
নানাদিকে তার প্রত্যক্ষ যোগ কি ধরনের বা কতখানি ছিল ত৷ লিক জানা না 
গেলেও, কিছু ঘে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিধব! বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ 
প্রথাবিলোপ প্রভৃতি আন্দোলনে তার সক্রিয় যোগ ছিল, এমন ইঙ্গিত কেউ 
কেউ করেছেন । “তখনকার দিনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারের পক্ষে 
ধাহার। ছিলেন, বিবাহ বিধয়ক বিবিধ কুরীতির বিরুদ্ধে তাহারা বদ্ধপরিকর হুইয়! 
বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বনুবিবাহের বিপক্ষে দাড়াইয়াছিলেন। রামনারায়ণ 
তাহাদ্বেরই একজন ।* (দ্র, “নাটুকে রামনারায়ণ' প্রবন্ধ ১ প্রিয়রঞ্জন সেন; প্রবাপী 
৩১ ভাগ, ১ম খণ্ড) ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৮|আশ্ষিন, পৃ ৭৫৫) ইতিহাসে তার 


ভূমিকা ধু 
খাতি 'নাটুকে রামনারায়ণ' হিসাবে । আপাত দুটিতে মনে হতে পারে, তাই 
নাট্যরচনায় তার মূল্যবান অবরদানই বুঝি কেবল অ্রন্ধার সঙ্গে শ্মরণীয়। 
বস্তত রামনারায়ণের নাটকগুলির নিরপেক্ষ নাটামূল্য কী মানের আপাতত 
সে বিচারে অগ্রসর না হয়েও একথ! বল! চলে, সমাজচেতনতাই রামনান্বায়ণের 
নাটকগুলির অন্যতম প্রধান, সম্ভবত প্রধানতম, উপাদান । 'অর্থাৎ নাটকে রাম- 
নারায়ণ অভিধার প্রধান তাৎপর্য--সম।জ সচেতন, প্রগতিপরায়ণ, বাস্তন ও উদার 
দু্টিসম্পন্ন রামনারায়ণ | 

কোনো নমাজ প্রকৃষ্ট অর্থে উন্নত কিনা তার বিচার করতে হলে সেই সমাজের 
নারাদের অবস্থা কেমন--সেই বিচারই একমাত্র অপরিহার্য পদ্ধতি | নারীদের 
অবস্থার উন্নতি না করে কোনে সমাজই কোনো দিন উন্নত হতে পারে নি। রাম- 
নারায়ণের প্রগ(তিশীলতাব শম্াৰ একটি প্ররু্ প্রমাণ নারীদের অবস্থা সম্পর্কে 
তার সচেতনতা | তার প্রথম রচন। পতিব্রতোপাখ্যানে' রামনারাধণ লিখেছেন £ 
'এই বন্থন্ধরা মধ্যে প্রায় যাবতায় ভদ্রব্যক্তি এক্ষণে স্ব স্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যা 
শিক্ষা! করাইতেছেন, পুত্রের।ও বিবিধ বিগ্ামন্দিরে সংসঙ্গে স্দালাপনে সময় 
যাপনপূর্বক অপূর্ব প্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয অভাগা! যেষাজ।তির প্রতি 
কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহার! কন্তাসন্ত'নকে অনাস্থা করিয়া যে বিস্যাশিক্ষ! 
করান না এমত নহে অস্মন্দেশীয়ের৷ অতি ধনলোভি ইহারা কহেন কন্যারা কি 
ধনোপার্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যশিক্ষা করান আবশ্যক '--***--* বিদ্যার 
এঁ নকল ফল কি তাহারা দেখিতে পান না! অতএব বিষ্ভারসে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিত 
রাখ! কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রীজাতিকে বিছ্যাশিক্ষা না করাইলে অনেকানেক 
দুষ্ট দোষ আছে তন্মধ্যে এই এক প্রধান দোষ কহি।, 


প্রথম দিকের রচনা হিসাবে এর বাক্যগঠনরীতি এবং বিরামচিহ্ন ব্যবহারে 
দুর্বলতা যাই হোক, এতে স্ত্রীজাতি সম্পর্কে রামনারায়ণের প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচন় 
সুম্পষ্ট | এমন দৃষ্টিভক্ষির নিদর্শন তীর নবনাটক ও কুলীনকুল সর্বন্থেও প্রাপ্তবা | 
কুলীনকুল সর্বস্ব বিশ্লেষণ ফরলে দেখা যাবে মূলত কৌলীন্তপ্রথার বলি নারীদের 
দুরবস্থাই যদিও নাটকখানির মূল উপজীব্য, রামনারায়ণ কিন্তু প্রসঙ্গত অন্য 
নানাবিধ সামাজিক আচার-আচরণ, ভোজব্যবস্থা, পুরোহিত ও ঘটক সম্প্রদ্দাষের 
অসাধুতা ও অর্থলোভ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নারীদের নানাবিধ ছুর্শা, কন্তাবিক্রয়, 
গর্ভে গর্ভে বিবাহ, ব্যতিচার এমন কি তাদের সাজমজ। প্রভৃতির উপরও আলোক- 
পাত করেছেন। নারীদের সামাজিক দুরবস্থা এবং তাদের মধ্যে যে ব্যভিচার 


৯৮ কুলীন কুললর্ববন্থ 


লক্ষ্য করা যায়, তার জন্তে তাদের শিক্ষার স্ুযোগহীনতাই 'যে দায়ী, একথারও 
উল্লেখ তিনি করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের কথোপকথনে 
ধর্মশীলের উক্তি £ 'বর্তমানকালে সত্রীজাতির বিষ্ঠাশিক্ষার সমাক প্রথা নাই, 
স্কতরাং তাহার অন্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায় না, চিরকাল 
পিতরালয়ে অবস্থান করে, ছুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতাস্তই হিতাহিত 
বিবেচনাবিহান! হইয়। স্বস্ব সমীহিত সাধনে যত্ববতী হয়, তাহাতে জাতিপাত 
ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ বাপার তাহাদের ভ্রতঙ্গের আন্ুষঙ্ষিক ফল হইয়া 
ওঠে |, ধশ্মশীলের কে ব্যক্ত রামন।রায়ণের এই মন্তবো কেনল প্রগ।তিপর।য়ণতা 
নয়, তার বান্তবদৃষ্টি ও উদারতার পরিচয়ও নিিত। 


৪ 
সমাজসচেতনত। রামনারায়ণের ন।ট/জ!বনের প্রধান উপাদান। এজন্যে 
তিনি সচেতন প্রচারেও বিমুখ ছিলেন না | স্টার অনেক নাটকই ফরমায়েপি রচন! 
এবং নাটকের মধোও সচেতন প্রচাবমুখিতার নিদর্শন বিচ্যমান | (দ্রষ্টব্য 
নবনাটকে নটা ও ন্গত্রধারের সংলাপ )। কিন্তু তাই বলে তীর 'ন|ট্রকে অভিধ। 
একেবারে মিথ্যা নয় । আধুনিক যুগের বিচারে তাঁর নাটকে নাটাগুণের অনেক 
অভাবই পরিলক্ষিত হবে এবং নিরপেক্ষ নাট্য বিচারে নাটকগুলি নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর বলে মনে হবে। তবু সে যুগের বিচারে তিনি রীতিমত জনপ্রিয় ও 
সার্থক নাট্যকার ছিলেন । বস্তত জাতির সে যুগের নাটা সংস্কারই ছিল অন্ত 
রকমের | যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল জাতির নাট্যসংস্কারে মজ্জাগত। 
তাই আধুনিক বিচারে টার নাটকে যে সমস্ত ক্রি ধরা পডে, সে যুগে তা ধরা পডঙ 
না। বরং সেই ক্রটিগুলিই পরিচিত গুণ বলে মনে হত । 
_. ব্চিত নাট্য সংখ্যার দিক দিয়েও তার নাটকে অভিধ1! 'অসঙ্গত নয় । হার 
কনিষ্ঠ সমসাময়িক মধুন্দূন ও দীনবন্ধুর নাট্যসংখ্যা [ যখাক্রমে ৬ এবং ৮] এর 
তুলনায় তার রচিত নটাসংখ্যা রাঁতিমত অভিজাত । [| তার রচিত নাট্যসংখ্য 
১৩১ “হ্থনীতি সন্তাপ' নামক নাটক প্রকাশিত হয় নি। এটিকে হিসাবে ধরলে 
মোট সংখা! ১৪। প্রকাশিত ১৩টি নাটকের মধ্যে অনুবাদ ৪ খানি, পৌরাণিক 
আখ্যানমূলক ৪ খানি, সপ্ত সমাজ সমন্যামূলক দুখ।নি এবং প্রহমন তিনখানি |] 
গ্রকাশ্ত মঞ্চাভিনয়ে তার নাটকই ছিল সেযুগে সব থেকে সফল ও জনপ্রিয় । 
তৎকালীন শৌধীন রঙ্গমঞ্চে ( জোড়াশাকে। ঠাকুরবাড়ীর মঞ্চ সমেত ) কুলীনকুল- 
অর্যহ্য গু নবনাটক অনেকবার অভিনীত হয়েছে৷ সাধারণ রঙ্গমঞ্জে তীর নবনাটক 


ভুমিকা রি 


যেমন কণ্ম তেমনি ফল, চক্ষ্্দান, রত্বাবলী, মালতীমাধব, রুক্সিণীহরণ উভয়সংকট 
গ্রস্ভুতি নাটক ও প্রহসন প্রত্যেকটি একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে । 
(বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস; ব্রজেন্দ 
বন্দ্যেপাধ্যায় )। নাট্যকার হিসাবে তিনি যে কেবল জনগ্রিরতাই অর্জন 
করেছিলেন তাই নয়, তকালীন বিদপ্ধজনের কাছ থেকেও সশ্রদ্ধ সম্্ধনা লাভ 
করেছিলেন । বেঙ্গল ফিল হার্মেনিক এ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতি শোরীন্্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতি তাকে 
হুরকুমার ঠ।কুর কনক কেধুব, প্রদান করেছিলেন । সঙ্গে “কাব্যোপাধ্যায় উপাধ 
এনং মানপজ দিয়েও সম্বর্ধনা) করেছিলেন । মানপত্রে ডাকে সম্মান প্রদর্শনের 
কারণ হিসাবে [র নাট্য গুণাবলাই মুখ্যত উদ্লখত ছল £ ৭7 (0091061- 
80101 01 1785 7১100161009 1) ৫191779180 ৬/1101175 8110. 1715 06115 11) 
191 ৮/12161 01 73615211 1019708, 11. 2 ১১৩(০10020 [0177 [ বিস্তৃত 
বিবরণের জন্য দ্র. সাহিত্য সাধক চারুতমাপ , ৫ম সংখ্যক গ্রন্থ ]। এখানে 
অবশ্য 5591610811০ ০) অথাৎ বিধিবছভাবে বাংল! নাটক রচনায় একে 
প্রথম নাট্যকার বশা হয়েছে । কিন্তু সে যুগে অনেকেই এ*কে প্রথম বাংল। নাট্যকার 
খলে উল্লেখ করেছেন । ঠিক ধতিহাসিকভাবে “ইনি প্রথম বাংল] নাট্যকার" নন । 
তবে ইনিই বাংলার প্রথম মৌলিক সামাজিক নাটাকার এবং এ"র নাটকই প্রথম 
মঞ্চভিনীত মৌলিক নাটক । 
€& 

নাটক জীবনের দর্পণ । সমাজকে বাদ 1দয়ে জবনের কোনে। অস্তিত্ব নেই। 
সাঁহতার সব শ্রেণার মধে। নাটকই বোধ হয় সব থেকে ধেশি সমাজ-সচেতনতার 
দ্বায়ত্ব পাপন করে থাকে। নাট্যকলা বিধির প্রয়োগ কুশলতার দিক দিয়ে 
আগেই বলেছি, রামনারায়ণের স্বন খুব উচ্চে নয়। কিন্তু মূলগত সমাজ 
চেতনাই তাঁকে নাট্যরচন।র পথে টেনে এনেছিল, এ অন্থমান বোধ হয় মিথা! 
নয়। তার হান্রস প্রবণতাও এই অগ্ুমানের লমথক । হাসি চিরকালীন বৃত্তি । 
কিন্তু হান্সভিত্তিক সামাজিক গ্রহন একটি বিশেষ যুগেই রচিত হয়ঃ_অস্তত 
বিশিষ্ট একটি ধারা হিসাবে কোনে। যুগেই এর প্রাছূর্তাব হয় । কেন একটি 
বিশেষ যুগে সামাজিক প্রহসন ৰা নকশ। জাতীয় রচনা প্রাছুরভত হয়,--এ প্রশ্ন 
সমীচীন । কোনে অবক্ষয়ের যুগের পর জাতীয় জীবনে যখন নতুন চেতনার 
হৃত্রপাত হয় তখন গ্রথমত দেখা দেয় একটি প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ত্বভাবতই থাকে 


১০ কুলীন কুলসর্ববন্য 


অতিরঞ্কন, বিকৃতি ও অসঙ্গতি। এই প্রতিক্রিয়াই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে 
প্রহসনাত্মক নকৃশীজাতীয় রচনায় । কারণ অসঙ্গতিই হাসির প্রধান উৎস এবং 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অনুস্থত অসঙ্গতির চিত্র তখন সমাজে থাকে প্রচুর । এই 
সব রচনায় রচয়িতার ভূমিকা দ্রষ্টার মত। তীর! এই সব সমাজ চিত্র, বিশেষ 
করে এর মধ্যে যেসব বিকৃতি ও অসঙ্গতি থাকে তা দেখেন এবং তা প্রকাশ 
করেন। আর সেই প্রকাশের মধো অনেক সময়েই থাকে কিছু ব্যঙ্গের হুল । 
প্রথম যুগের সমাজ চিত্রমূলক নাটকগুলি তাই প্রায়শ প্রহসন ব৷ প্রহ্সনাত্মক | 
রামনারায়ণেব সমাজচেতনাই তীর মধো জন্ম দিয়েছে প্রহসন প্রবৃত্তির | 
রামনারায়ণের নাটকগুলির মধ্যে তিনখানি ম্পষ্টত প্রহসন শ্রেণীর । তার 
মৌলিক নাটকগুলিতেও তার প্রহসন প্রবৃত্তির প্রকাশ রীতিমত উজ্জল । কুলীন- 
কুল সবন্ব বিশ্লেষণ করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। 
হাস্তরসের সব কটি শ্রেণীই ( 10 101১ 580115 11000আ ) এই গ্রন্থখানির 
মধ্যে বিদ্যমান । অবশ্য গ্রস্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ প্রহসন বলে মনে করার কোনে! 
কারণ নেই। হাস্ উপাদানের প্রাচুর্য সত্বেও শ্রেণীগতভাবে এটি' একখানি 
সামাছিক নকশা নাটক | (বিস্তারিত আলোচন! নাটক বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য )। 
আবার সমালোচক গ্রন্থখানি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন £ “সামাজিক দুর্নীতি 
দ্বর করিবার জন্য রচিত হইলেও ইহ! বিয়োগান্ত নহে, ইহার শেষভাগে "বিবাহ 
নির্বাহ, হইতেছে । ইহাতে হান্তরসের উপাদান এত প্রচুর যে, কুলীনকুলের 
দুশীর ছবিই শ্ধু লেখকের কাছে স্পষ্ট হুইয়া উঠে নাই, কৌলীন্ত ব্যবস্থার মধে: 
যে প্রচণ্ড অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তর্করত্ব মহাশয় হান্য সম্বরণ করিতে 
পারেন নাই ।' [[প্রিয়বগ্তন দেন; পূর্বোক্ত নাটুকে রামনারায়ণ প্রবন্ধ : 
প্রবাসী, ১৩৩৮, আশ্বিন * পৃঃ ৭৫৬ ]- সেটাও সর্বাংশে সত্য নয়। আক্ষরিক 
অর্থে গ্রহণ করলে নাটকটি এবিয্োগান্ত নহে*--এ উক্তি ঠিক। কারণ শেং 
পর্যন্ত চারটি কুলীন কন্যার তো! বিয়ে হয়েই গেল। কিন্তু এ বিয়ে কি মিলনের 
প্রতীক ! যে বিয়েতে মন্ত্র উচ্চারিত হয় £ ও* যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্ত। বৈতরণ 
নদী” । এবং "রশানানল দগ্ধোহসি পরিত্যক্রোহসি বান্ধবৈঃ | গাঁটছড় 
বীধার পর যেখানে আশীর্বাদ উচ্চারিত হয় £ 'সর্বনাশে! মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তঘৈবঠ : 
সর্বাঙ্গে ধবলাকারঃ অল্লাযুর্ভব সম্প্রতি । যেখানে বিবাহ নির্বাহে নটের উক্তি : 
“বিবাহ নির্বাহ হলে! হরি হরিবোল | সেখানে সেই বিবাহ নির্বাহকে মিলনে 
প্রতীক এবং তার জন্য নাটকটি বিয়োগান্ত নয় বলে মনে করার কি কিছু কারৎ 
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আছে? সমালোচকের বক্তব্যের শেষাংশ অবশ্য ঠিক । সত্যই তর্করত্ব মহাশয় 
হান্ত সংবরণ করতে পারেন নি। 

রামনারায়ণের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হান্তরস রসিকতা । তার জীবনের 
পামান্য পরিচয় এখানে ওখানে যেটুকু পাওয়। যাঁয় তাতে স্বভাবের এই দিকের 
অর্থাং %/1009 বাক্যপ্রযোগ-নিপুণতার উল্লেখ 'আছে। ১৩২৪ সালের ফাল্গুন 
মাসের ভারতীতে মন্মথনাথ ঘেষের লেখা “সেকালের গল্প” নামক রব্রচনায় 
প্যারীটদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন দিংহ এবং রামনারায়ণ তর্করত্বের অন্তরঙ্গ জীবনের 
কিছু পরিচয় আছে । রামনারায়ণের বাক্‌চাতুর্ধয এবং রলিকত। সম্পর্কে মন্মথ 
নাথ কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তার থেকে, রচনাটি এখন সুলভ 
নয় বলে, প্রানঙ্গিক কিছু অংশ সংক্ষেপে উদ্ধত করছি । 

রামনারায়ণের অন্যতম শিষ্য স্থলেখক পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের কাছ 
থেকে শুনে মন্মথনাথ রামনারায়ণ সম্পর্কে লিখেছেন যে, উনি একাদন ছাতৃবাবুর্র 
( আন্ততোষ দেবের ) বাভীতে ব্রাহ্মণ বিদায় উপলক্ষে গিয়েছিলেন । পূর্ববর্তী 
ব্রা্মণকে তিন টাকা বিদাষ (দিয়ে রামনাায়ণকে দু*টাকা দিলে তিনি বললেন, 
“মহাশয় আপনি পূর্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া আমার প্রতি পক্ষপাত 
করিলেন । আমার প্রতিও নেত্রপাত ককন না? ছাতুবাবু প্রীত হলেন কিন্ধ 
আমোদ করতে বললেন, “তর্করত্ব মহাশয় ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেই সম্ভবেঃ 
মানুষের ত ত্রিনেত্র নাই | তর্করত্বের উত্তর : “আপনাকে ত আমরা আশ্ততোষ 
বলিয়াই জানি। ত্রিনেত্র কেন? পঞ্চানন আশ্ততোষের পঞ্চমুখে পঞ্চদশ নৃত্য 
( নেত্র?) আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস |; 

ছাতুবাবু তাঁকে পঞ্চদশ মুদ্র! দিলেন । 

রামনারায়ণ একদিন কোনো ধনীব বাঁডীতে গিয়ে দেখেন তীর নিষিদ্ধ খানা- 
পিন করছেন। তারা বললেন, আন্ন খানা খান। তর্করত্ব উত্তর দিলেন ! 
আপনারা শহুরে মানুষ খন খান । আমরা পাডার্গেয়ে লোক খানায় মল- 
মৃত্রার্দ ভাগ করে থাকি। 


রামনারায়ণ একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাভীতে গেলে তাকে দেখে সকলে 
বলে ওঠেন, «ওরে কে আছিস, তর্করত্ব মহাশয় আনিয়াছেন (বসিবার জন্ত ) 
চৌকী-দে। বামনারায়ণ বললেন, “হা কপাল! আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, চোর 
নহিঃ ডাকাত নহি, আমাদের ও চৌকী দিতে হইবে? 

রামনারায়ণের এই শ্বভাব বৈশিষ্ট্য তার নাট্যবাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। 


১২ কুল্ণান কুলসর্ধস্থ 
ঙ 

নাটক একটি যৌথশিল্প। এর সাহিত্যিক দিকের সঙ্গে অভিনয় অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জডিত। মঞ্চ ও অভিনয়ের সঙ্গে প্রত্ক্ষ যোগাযোগ ন] থাকলে তাই সার্থক 
নাটক রচন। সম্ভব নয়। নট-নাটাকার বলতে ঘ। বোঝায় রামনারায়ণ ত। ঠিক 
ছিলেন না । তবে মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে ভার যোগাযোগ ছিল নিবিডভ । নিজের 
নাটক 'অতিনীত হলে তিনি দেখতে যেতেন এবং সাফলামগ্ডিত অভিনয় দেখলে 
তিনি উল্লাস বাক্ত করতে কুষ্টিত হতেন ন।। এসম্পর্কে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্কন 
সেন পিখেছেন : গ্রন্থ রচনা ভিন্ন শুদ্ধ অভিনয়ে যে তর্করত্ব মহ।শয়ের অনুরাগ 
ও উৎসাহ ছিল তাহ। হরিণাভিতে অন্রসদ্ধান করিয়। জানিতে পারিয়াছি। 
উক্ত গ্রামে ইংরেজী ১৮৬২ লালে যে বঙ্গ ন/টাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই একবপ 
তাহার প্রতিষ্টাত। ছিলেন 'এবং উহার রঙ্গমঞ্জে উহার নাটক রত্ব'বলীর অভিনয় 
ধাহার! দেখিয়ছেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন । তিনি 
অভিনয়ের সময়ে উপস্থিত থাঁকিয়া উৎসাহ দিতেন 'এনং আখডায় কিভাবে অভিনয় 
করিতে হুইবে, ভাবভঙ্গী পযন্ত শিখইতেন, অভিনয়ের জন্য . ছেলে সংগ্রহ 
কারয়া আনাও তাহাব ছাই হইত।, [ পৃরোক্ক 'নাটুকে রামনারায়ণ প্রবন্ধ ; 
প্রবাসী, ১৩৩৮, আশ্বিন, পৃঃ ৭৬১ ]1 

অভিনয়ের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ যেগ হার মনে যে মভিনয় সচেতনতা স্যছি 
করেছিল তার প্রমাণ টার অন্তবাদ নাটকগুলির মধ্যেও বিদ্যমান । সংস্কৃত 
থেকে হ্বন্থ অন্তবাদ করলে 'তা তৎকালীন যুগে অভিনয়োপযোগী হবে না৷ বলে 
তিনি অন্থবাদের সময় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন । রত্বাবর্পার বিজ্ঞপনে 
তিনি লিখেছেন, “বশেষতঃ এইক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে ঘে অনেকেরই ওঁৎস্থৃকা 
জন্মিয়াছে তাহ। |বশেষবপে পরিজ্ঞাত থাকায় এ গ্রন্থ তছুপযোগী করণ মানসে 
যথাসাধা ঘত্বু করিয়।ছি-**।» বেণী সংহার দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও তিনি 
লিখেছিলেন" £ “সমাকরূপে অভিনয়েপধোগী করিবার নিমিত্ত এবার অনেক 
পরিবঙন করিলাম ***। 

রামনারায়ণ কথিত এই অভিনয় কিন্ছু প্রাচীন যাত্রাভিনয় ছিল না, ছিল 
মধাভিনয় । একথ৷ যদ্দিও স্বীকার্ধ,' রামনারায়ণের নাটকে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক 
“€ যাত্রাভিনয়ের, এমনকি মঙ্গলকাব্য পাচালিরও প্রচুর প্রভাব বিষ্যমানঃ যে প্রভাব 
মধুন্দনও লচেতন প্রয়াস সত্বেও পূর্ণত কাটিয়ে উঠতে পারেন নি,--তবুও 
প্বামনারায়ণ যে আধুনিক মঞ্চাতিনয়কেই গছন্দ করতেন, যাজায় তার অভিরুচি 
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নেই,---একথ রত্বাবলীর বিজ্ঞাপনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছেন ৷ এখানে 
রামনারারণের দৃহির আধুনিকতা! স্বীকার্য । নাট্য প্রকরণের পাশ্চাত্য রীতির 
আধুনিকতা অবশ্ তার অধিগত ছিল না। তাই তীর নাটকগুলির গঠনে, 
অশ্দশ্ট বিভাগে, সংস্কৃত রীতিরই অন্ুবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। কিন্তু এরই মধো 
যেট্রকু সচেতনতার পরিচয়, প্রয়োগে না হলেও অভিপ্রায়ে, তিনি দিয়েছেন ত| 
শ্রদ্ধার লঙ্গেই উল্লেখযেগ্য | 

শমিষ্ঠা রচনার পর মধুন্থদন এর ভাষা প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে মন্তবা করে- 
ছিলেন, কবি এলে নাট্যকারের হাত চেপে ধরেছে। রামনারায়ণের ভাষা 
প্রসঙ্গেও সেরকম বল! চলে যে সংস্কৃত পিত এসে নাট্যকারের ত'ত চেপে ধরেছিল । 
তাই বলে নাটকী্ব সংল!প রচনায় রামনারায়ণের কৃতিত্ব কিন্ধ একেবারে অবহেলার 
যোগ্য নয় । নারীর মুখের ভাষা, নাগারক নব্য যুবকের ইংরেজি যিশাল ভাষা, 
অশিক্ষত মাইন্দারের স্থুল ভাম, শিক্ষিত ভদ্রলৌকেব শুদ্ধ ভাষা অর্থাৎ 
চরিত্রাল্যায়ী সংলাপের পার্থকা,-_নাটকাঁয় সংলাপের এই মৌলিক তত্বটি রাম- 
নারায়ণ অবগত [ছলেন ঠিকই শবুও গরয্োগে সর্বদা তিনি সাফল্য অর্জন 
করতে পাবেন নি। বিশেষত নাটকে তদ্রলোক চিত্রের সখ্যাধিক্যের জন্য 
সমাসবদ্ধ শববনহুণ১ বিশুদ্ধ তত্সম শব্দ ভারাক্রান্ত সংপাপ, প্রকত বর্ণনায় 
সংস্কৃতান্সারিতা, ম।ঝে মাঝে পয়াক ত্রিপদীর বাখহীর তার নাটকগুলির সংল।পের 
পরম ছুবলতা | 

আগেই খলেছি আধুনিক বা যুগনিরপেক্ষ নাটাবিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়ে 
বিচার করলে রামনারায়ণের হষ্টিগুণি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিভাত হবে। 
তবুও নাটাসাছিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণের অধদান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয় | 
তিনিই বাংল! সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার যান ততৎকাপীন যুগচেতনাকে নাটা্তির 
বিষয়বস্তবপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে বাস্তব ও প্রগতিশীল দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ 
করে সঠিক পদক্ষেপে নির্দেশ দিয়েছিপেন । তার নাটকে যেসব দুর্বলতা আছে 
উল্লেখের সময়ে অবশ্টই আমাদের সেই যুগ্রটিকে এবং বাঙ্গালীর তত্কালীন নাটা- 
সংস্কারের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। যাত্রা, পাচালি এবং সংস্কৃত নাটকের 
অন্ুবাদই ছিল তখনকার বাঙ্গালীর আসব-অন্রষ্ঠানের প্রধান উপাদান এবং এঁভিহা। 
রামনারায়ণ সামান্ত কিছু ইংরেজি শিখলেও পাশ্চাত্য নাটযধারায় অনুস্যত হবার 
যোগ্যতা! অর্জন করেন নি। বাংলা লিখিত গদ্য তখন বিদ্যাসাগরের হাতে কিছু 
লালিত্য অর্জন করলেও সংলাপের সাবলীলতা৷ ও সজীবতা সম্পর্কে কোনে ধারণ!ই 


১৪ কুলীন কুলসর্বন্থ 


'তখন হুহি হয় নি। জীবন্ত সংলাপ বলতে যা বোঝায় তা! বাংল! নাট্যলাহিত্যে 
প্রথম সার্থকভাবে পায়! গেল মধুহূদনের প্রহ্সনে | এক্ষেত্রে মধুনদ্ন যেন অলৌক 
গ্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। তবু তিনিও কিন্তু তার নাটকগুলিতে সার্থক 
সংলাপের নিদর্শন উপস্থিত করতে পারেন নি। দীনবন্ধুও তার প্রহসনগুলিতে 
রামনারায়ণ থেকে হুন্দর সংলাপের ব্যবহারি করলেও তাঁর দার্থকতার মাত্রাও 
খুব উচ্চাঙ্গের নয়। মনে রাখতে হবে, মধুন্দন এবং দীনবন্ধু উভয়েই পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ধারায় রীতিমত অভিষিক্ত এবং রামনারায়ণের পরবর্তী । তাই দীর্ঘদিন 
ধরে সামাজিক নকশ! প্রহ্দনের যে ধারা বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে 
কুলীনকুল্সর্বস্বকে অবলম্বন করে তার পথিকুতের গৌরব রামনারায়ণ তর্করত্বেরই 
প্রাপ্য--ভীর মৃত্যু শতবারধিকীতে যদি এ দাবী করা! হয়--তা নিতান্ত অযৌক্তিক 
হবেলা। 
শ্রীসত্য্রত দে 


জীবনীকথা 


১৮২২ শ্ত্রীষ্টাকের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার হুরিনাভি গ্রামে 
স্লামনারায়ণের জন্ম হয়। তার পিতার নাম বামধন শিরোমণি । শৈশবে পিতা- 
মাতাকে হারিয়ে রামনারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকুষ্ণ বিদ্যাসাগর ও তীর স্ত্রীর স্সেহে 
লালিত-পালিত হন । অল্পবয়সেই তিনি “ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং 
হ্যায়শাস্ত্ের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ খ্রীস্টাবের 
প্রথম ভাগ---মোট দশবৎসর তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়াস্তনা৷ করেন | ছাত্র হিসাবে 
তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন । 

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান 
-পঞ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন (১৮৫৩ শ্রীস্টাব্দের ২রা মে )। ছুই বৎসর পরে তিনি 
সংস্কত কলেজে যোগ দেন । এখানে তিনি একাদিক্রমে দীর্ঘ বাইশ বছর ( ১৫ জুন 
১৮৫৫---৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২ ্রীষ্টব্ব পর্যন্ত ) বিভিন্ন পদে অধ্যাপনার পর অবদর 
গ্রহণ করেন । 

কিন্তু রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিলেও কর্মজীবন থেকে নয় । 
তিনি নিজগ্রামে এক চতুম্পাঠী স্থাপন করে দেশ-বিদেশের ছাত্রদের শিক্ষা। দিতে 
শখাকেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জান্য়ারী তিনি উদরী রোগের আক্রমণে পরলোক 
গমন করেম। 


রচনাবলণ 


১। পতিব্রতোপাখ্যান (জানুয়ারী ১৮৫৩ )-- 
রংপুর জেলার কুণ্ডী নিবাসী জমিদার কালাচন্দ্র রায় চতুর্ধরীন বিভিন্ন পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দিয়ে উত্ত নামে 'এক রচনা প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান কবরেন। প্রবন্ধের 
বিষয়বস্ত ছিল--স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া দ্বেহযাত্র। নির্বাহকরণেঃ 
দম্পতী প্রীতিবর্ধন হওতঃ স্গ্িপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা চ্ছেদন পূর্বক কি 
নিগুঢ় ইষ্টফলোৎ্পত্তি হইতে পারে ? তদন্তথাতেই বা কি অনিষ্ঠত। অথব। শান্তির 
ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদযুক্তির দ্বার] প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন 
করা প্রশ্নকার মূলাভিপ্রেত।” রামনারায়ণের রচনাটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে ৫০ 
টাকা পারিতোধিক পায়। এই প্রবন্ধে রামনারায়ণ স্্ীজাতির বি্যাশিক্ষার অনুকূলে 
'দ্ঢমত অভিব্যক্ত করেন । 


১৬ কুলীন কুলসর্যবন্থ 


হ। প্রকাশ্য বন্তৃতা ( অক্টোবর ১৮৫৩, পৃঃ ২০) 

মেট্রোপলিটন বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশে উপদেশমূলক বক্তৃতা । এই 
গ্রন্থে রামনারায়ণ ইংরাজা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা! বাংলা শিক্ষার গুরুত্ব ও 
প্রয়োজনীয়তার কথ! ব্যক্ত করেছেন। বাঙ্গলা' এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, স্থৃতরাং 
মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্ি রাখ। নিতান্ত আবশ্যক ।-."এক্ষণে ইংরাজী 
ভাষায় বিবিধপ্রকার পদার্থ।বগ্যা, জো তিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্বম 
প্রবন্ধ সকল দুষ্ট হইতেছে যদ্দি তোমর: স্বদদেশীয় ভাবায় শ্বরূপ যোগ্য হও তাহ! হইলে 
এঁ সমস্ত উতর ২ গ্রন্থ সকণ স্বদ্দেশীয় ভাষায় অন্থবার্দিত করিতে পারিবে তাহাতে 
দেশীয় ব্যক্তিদিগের ঘে কত উপঝ।রে উপকৃত হইয়। এ অন্তবাদকর্তীকে গ্রন্থকর্তা 
বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্থৃতিপথে আব্ঢ রাখবেন, তাহাতে তাহার বিদ্োপাজন 
সার্থক হইবে ৷” বামন।রায়ণ একার্কে ইংরাজ। ভাবা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, 
মন্তদ্দিকে মাতৃভাষা অনুশীলনের সাথকতা ব্ষয়ে দ্বিধাহীন মত পোষণ করতেন । 

৩। কুলানকুল সর্বস্ব ন'টক। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব, পৃ. ১২৭) বিস্তারিত বিবরণ 
নাট্য-আলোচনায় দ্রষ্বা ) 

৪ | বেন।সংহার নাটক ( ১৮৫৬ )--অন্ুবাদ । 

৫€ | ব্রত্াবলী নাটক (১৮৫৮)---অন্রবাদ | এই নাটকটি পাইকপাড়া রাজাদের 
বেলগ।ছিয়। রঙ্গমঞ্চে ৩১ জুলাই ১৮৫৮-তে সর্বপ্রথম অভিনাত হয়। এখানে 
নাটকটি ৬।৭ বার অভিন।ত হয়েছিল । ইংরেজ দর্শকদের বুঝবার সুবিধার জন্য এটির 
ইংরেজী অন্থবাদ করানে| হয়েছিল -- অগ্বাদক ছিলেন মাইকেল মধুন্থদন দত্ত। 

৬। আভজ্ঞান শকুন্থপ ন।টক (১৮৬০)--অন্বাদ । 

৭| যেমন কর্ম তেমনি ফল (প্রহসন, ) 

৮। নবনাটক ( ১৮৬৬ )--বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথ! বিষয়ে এ নাটক রচিত 
হয়েছিল । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গগুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর জো1ডার্সীকো৷ নাট্যশালায় 
'অভিনয়োপযোগী অথচ খে।কশিক্ষার অগ্কুল উতর নাটকের অভাব অঙ্কভব 
করিয়া” পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎরুষ্ট নাটকের জন্য পুরষ্কার ঘোষণ। করেন । পরে 
সে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে, রামনারায়ণের উপর এই নাটক রচনার দবান্িত্বভার 
অপ্রিত হয় । রামনারায়ণ এই নাটক রচনা করে জোড়ার্সীকো নাটাশালার 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছু'শত টাকা পুরুস্কার পান । 

৯। মালভীমাধব নাটক ( ১৮৬৭ ) 

১০। উভয় সংকট (প্রহসন, ১৮৬৯ ) 


ভূমিক। ১৬ 


১১। চক্ষ্দন ( গ্রহলন ) (১৮৬৪ ) 
১২। কক্ষিনাহরণ নাটক ( ১৮৭১) 
১৩। স্বপ্রধন নাটক (১৮৭৩) 
১৪ | ধন্মবিজয় নাটক ( ১৮৭৫) 
১৫। কংশবধ নাটক ( ১৮৭৫) 
এছাডা রামনারায়ণ সংস্থৃতে মহাবিদ্যরাধন ( দশমহা বিচার স্তোতর ও গীতিকা ), 
আর্যাশতকম, দক্ষষঙ্ছম্‌ প্রভূতিও রচনা করেন | মালতীমাধব নাটকটিও রামনারায়ণ 
অন্গবাদ করেছিলেন ।* 
প্রধানত) নাট্যকার বপেই বামনাবায়ণের খ্যাতির বিস্তৃতি । মৌলিক ও 
অন্থবাদ-_ছু ধরণের নাট্যরচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ 
প্রকাশিত তীর প্রথম নাটক “কুলীন কুল-সর্বন্থ | এই নাটকখানিই রামনারায়ণকে 
খ্যাতির পাদপ্রদীপের সামনে এনে দেয় । ১৮৫২ শ্রীস্টাব্যে জে-সি. গুপ্তের “কীতি- 
বিলাস এবং তারাচরণ শিকদারের “ভ্রান্ছুন* এবং 3৮৫৩ শ্রীস্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের 
“ভানমতী চিত্তবলাম' প্রকাশিত হয়েছিল | স্থতর।ংইতিহস বিচারে বামনারায়ণের 
“কুলীনকুল সবস্ব” প্রথম নাটক নয়। কিন্ত প্রখর সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে 
রচিত “কুলানকুল সর্বস্ব” নানাদিক থেকেই অগ্রগণ্যের ভূমিকা পালন করেছে। 
এটি রঙ্গমঞ্জে অভিনীত প্রথম বাংল! নাটক---সমাজ সমস্তা অবলম্বনেও এটিই প্রথম 
রচিত বাংলা নাটক | সেকালে “কুলীনকুল সর্বস্ব' যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল, তা৷ সত্যই বিস্ময়কর ঠি রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজি 
ভাষা ও সাহিত্যে তার দক্ষতা ছিল ন। কিন্তু তার মনটি ছিল প্রগতিশীল । 
তাই নতুন যুগভাবনার বাত্যাতরঙ্গ তার মনকে নিশ্চিতই আলোডিত করেছিল ।, 
তাই তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাষ। শিক্ষারও যাথার্থ্য ও 
প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন । নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও তার এই প্রগতিশীল চিন্তাধার। 
সক্রিয় থেকেছে । (আই তিনি বহুবিবাহ সমস্তা, কৌলীন্ত প্রথার অপকারিতা 
বিষয়ে বিদ্রপাতক মনে।ভঙ্গি প্রকাশে দ্বিধা করেননি | রামনারায়ণ একদিকে 
মৌলিক নাটক রচনা, অনাদিকে সংস্কৃত নাটকের দ করে নাটাভাগ্ডারকে 
পুষ্ট করেছেন । বাস্তব জীবনধর্মী চরিত্র হ্্টিতে তার দক্ষতাও অনস্বীকার্য 
সংলাপ স্থির ক্ষেত্রেও দেখ! যায়-_চরি্রান্যায়ী সংলাপ এবং সংলাপান্রঘায়ী 
চরিত্র স্থষ্টি করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণ এ বিষয়ে পথ্িকৃতের ভূমিকা 


উপবুক্ত তথ্যাদি 'দাহিত্য সাধক চরিতমালা' ( ১ম খও ) থেকে গৃহীত হয়েছে। 
কু. ভূ. ২ 


১৮ কুলীন কুলসর্ববস্থ 


গ্রহণ করেছেন। সংস্ত পণ্ডিত “নাটুকে' রামনারায়ণ “কুলীনকুল সর্বন্থ” নাটকের 
গঠনরীতিতে সংস্কত নাট্যাুসারী হলেও 'নব নাটকে তিনি ইংরেজি নাটকের 
অনুসরণে অস্কের মধ্যে গর্ভাঙ্ক ব৷ দৃশ্যের ব্যবহার করেছেন । 

রামনারায়ণ কয়েকটি প্রহদন রচনা করেছিলেন--যেমন কর্ম তেমনি ফল, 
উভয় সংকট, চক্ষদান প্রভৃতি | এ সবের মধ্য দিষে তিনি সামাজিক ক্রটি-বিচ্যুতিকে 
স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন । ব্াঙ্গ-বিদ্রপের শাণিত অস্ত্র দিয়ে তিনি সমাজের ও 
জীবনের নানা অসংগতিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। পাশ্চাত্য ভাব-বিলাসের 
উন্নামিকতায় নয়, হ্থায়ান্ুভূতির তাক্ষতায় ও স্স্থ জীবনের প্রতি গভীর আসক্তিতে 
রামনাবায়ণ নাট্যক্ষেত্রে স্থচিত করেছিলেন নতুনের আগমনী কাল। আর এ 
কারণেই রামনারায়ণ বাংল] নাট্যক্ষেত্রে চির-নমন্ ব্যক্তিত্ব । / 


কাহনা সত্র 


প্রস্তাবনা অংশে নান্দী, স্ত্রধার কৃত নাট্যনির্দেশ--“পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক 
সঙ্গীত স।মাজিকের অন্থ:করণ আকর্ষণ করিতে পাবেনা ।"*শ্শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ 
তর্করত্ব মধুর সাধুভাষায় যে “কুলীনকুল সর্বন্থ” ন।মক অপূর্ব নাটক রচনা 
করিয়াছেন, তথ্প্রস্তাব দ্বারা সমাহিত সিদ্ধ করিব ।” এরপর হ্ুত্রধার ও নটির 
কথোপকথনের মাধ্যমে কন্যা-বিবাহ সমস্তা৷ উল্লিখিত । 

মূল নাট্যারস্তে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলধন মুখে পাধ্যায়ের কথোপকথন । 
কুলপালক প্রধান কুলীন ৷ উপযুক্ত সমঘোগ্য পাত্র না পাওয়ায় তাঁর কন্যাদের 
বিবাহ হয়নি। তাই তার উল্তি**£তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি।*** 
বিনিদ্রাবস্থায় ঘামিনী যাপন করি ।* বন্ধু কুলধনের সঙ্গে কৌলীন্যপ্রথায় বিবাহ- 
সমস্যা নিয়ে আলোচনা | প্রসঙ্গকত্রমে জানা যায় যে, তিনকন্যার বিবাহ-ব্যাপারে 
কুলপালক বিব্রত। অনৃতার্ধ ও শুভাচার্ধ নামক দুই ঘটককে তিনি উপযুক্ত 
পাত্রের সন্ধানে দেশে দেশে পাঠিয়েছেন । কিন্তু তারা! এখনো কোন খবর নিয়ে 
ফিরে আসেনি । 

দ্বিতীয় অঙ্ক ; 

ঘটক চিত্র। শ্তুভাচার্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ঘটক, অনৃতাচার্ধ মূর্খ, অশিক্ষিত, কিন্ত ধড়িবাজ 
ঘটক । এই ছুইয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে দুইজনের চারিত্্য-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত । 
পয়সার লোতে ধূর্ত ঘটক যে কত অনৈতিক কর্ম করে, সে দৃষ্টান্ত এখানে দেখানে। 
হয়েছে । 


ভূমিকা ১৯ 

দ্বিতীয় পর্বে--কুলপালক ও অনৃতাচার্ধের কথোপকখন। কুলপালকের কন্যাদের 
জন্য অনৃতাচার্য বর ঠিক করেছে। কিন্তু পয়সা মূচড়ে নেওয়ার জন্য খবর 
দিতে সে টালবাহান। করে। নে শেষপর্যন্ত জানায় “বরের কিঞ্চিং বয়োধিকা, আর 
এমন অধিক বয়সই বা কি? সেই যচীর বৎস এই যষ্টিবংসরে পদার্পণ করিয়াছে । 
যাহা হউক, তোমার কি অনুষ্ট, শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে। অতএব তুমি সেই 
সর্বগুণালঙ্বত কুলান মহামানী কুমারে কুমারী প্রদান করিয়া চরিতার্থ হও ।৮ 
কুলপালক রাজি হয়ে ঘটককে বিবাহের দিন স্থির করতে বলেন । 

তৃতায় পর্বে--ঘটক ও গ্রহাচার্য কথোপকথন । ঘটক অশালীন চাতুরিপূর্ণ: 
বাকাজালে গ্রহাচার্কে স্বমতে আনতে চেষ্টা করে। সে শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে “তুই দূর হু, 
আর দিন দেখিতে হইবে না ।” বলে তাকে তাডায় । আগামীকাল বিবাহের দিন 
ঘটক নিজেই স্থির করে । যদ্দিও সে মনে মনে জানে যে, “শুনিয়াছি সঞ্চশলাকে 
বিবাহ হুইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীর! ত সর্বদাই বৈধব্য-বেদনা সহ্থ 
করে, স্থৃতরাং বিধবার আর বৈধব্যের 'আশঙ্ক। কি? অতএব, ইহাকে বাক্‌ছলে 
প্রতারিত করিয়া স্বকাধ্য স।ধনে চেষ্টা করি ।” 

চতুর্থ পবে-_ঘটক অনৃতাচাধ্য ও কুলপ[লক-এর মধো কথোপকথন । কুলপালক 
জ।নতে চান--কলা কি দিন নাই? অনৃতাচাষ তাকে বুঝান--কল্য উত্তম 
দিন।” তার যুক্তি-'যদি কশ্য উম দিন না হইত তাহা হইলে এতদ্দেশীয় রাজা 
অমরন।থ খাহাছুর নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের আয়ে।জন করিতেন না। এত অল্পসময়ে 
বিবাহ আয়োজন কি ভাবে সম্ভব, এর উত্তরে ঘটক জানান-_'আয়োজনের এত 
বান্ছল্য কি?' বরযান্র, কন্যাযাত্র প্রসঙ্গে তার উত্তি--+“বরযাত্র আমি, কন্যাধাত্র 
তুমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি ঘে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তাহা আমাদারাই সম্পন্ন 
হইবে ।” কুলপাপক টিপ্ননি কাটেন--“তবে নাপিতের কর্মও কি আপনি করিবেন ?” 
আগাম।কাল বিবাহের দিন স্থির হলে! । কুলপালক বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হলেন। 


তৃতীয় অব্ক ঃ 

কুলপালকের পত্বী মেয়েদের বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন করতে, সারারাত 
'জেগেছে--.সমন্ত রাত উথ্যুগ সংযুগ কত্যে জেগেছিলাম ।* তাই তার উঠতে বেলা 
হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি । এমন কি ঘে মেয়েদের বিবাহ, তাদেরই 
প্স্ত বিয়ের কথা৷ বলা হয়নি--“আগে মেয়েদের ডেকে এ সম্ধাদ বলি, তাদের “বে' 
তারাও এখন টের পায়নি ।” ব্রাক্ষণী তিন মেয়েকে ডেকে তাদেরকে বিয়ের 


৪ কুলীন কুলসর্বন্ 
সংবাদ দেন। তিন কন্যার মধ্যে বয়সান্যায়া প্রতিক্রিয়া! দেখ! যায়। জাহ্বী 
এ সংবার্দেও বিষন্ন, শাস্তবা আশ্চ্বান্থিতা, কামিনী উৎস্কা, কিশোরী সরলা» 
অনভিজা! ৷ | 

দ্বিতীয় পর্ব--নাপিতানী রসিকা ও দেবল। রসিক! সার্থকনাম্ী । «নবীন 
যুবতী আমি | মরেছে আমার স্বামী | তবু কু ছুঃখ নাহি জানি।” দেবলের ও 
তার বাক্চাতুর্ধপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে জান! যায়, বাড়ুজ্যে বাড়িতে মেয়ের বিয়ে 
উপলক্ষে সে কামাতে যাচ্ছে । মেয়েদের জল সৈতে যাবার জন্য সাজগোজের 
সংবাদও তার কথায় জানা গেল । 

তৃতীয় পর্বে_কামিনীগণ । বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে তার] বাড়ুজ্যে বাড়িতে 
চলেছে। কিন্তু বিয়ে বাড়িতে কোন ঘটা নেই। ব্রাঙ্ষণীর কথায় “কুলীনের 
মেয়ের বে ঘটাই ভার, আবার ঘটা পাব কোথা বোন ।” মেয়েদের কথায় বরের 
বিবরণ--*তার জন্যে জলসৈতে হবেনা, তাকে জল সৈ কল্পিই ভালে হয় ।” তাই 
চঞ্চলা যখন বলে--“গলো৷ কুলবালা কুলো৷ নে লে। মাথে করি । | জল সহিবারে 
সবে বল হবি হরি ॥,--শুভকর্মে এ অমঙ্ুলে কথার মধ্য দিয়েই এই বিবাহের 
অন্তরালের বেদনা ও কারুণ্য যথাযথ প্রকাশ পায় ৷ বিবাহ-উৎনব উপলক্ষে সমাগত 
অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী, বন্ুপত্বীক স্বামীর পত্বী, অবিবাহিত! বৃদ্ধা, অবিবাহিতা 
যুবতী, বিদ্বের পরেই বিধবা নারী--প্রভৃতি নারীদের কথায় একদিকে তাদের করুণ 
হৃদয়-বেদনা, অন্যদিকে কোৌলীন্তপ্রথার বিষময় চিত্র প্রতিফলিত হয়। কুলীন 
মেয়ের--যেমন বরের শী তেমনি শ্রীরও শ্রী, সকলি বিশ্রী কাণ্ড কেবল শ্রী কি 
সঙ হবে?” 

চতুর্থ পর্বে-_ফুলকুমারী ও যশোদীর কথোপকথনে কুলীন-পত্বী ফলকুমারীর 
মর্মস্তদ হদয়-বেদন! চিত্রিত হয়েছে । বৃদ্ধা যশোদার উত্কিতে কৌলীন্য প্রথার 
অপকারিতা ও অন্তঃসারশৃন্যতার প্রতি নাট্যকারের ধিক্কার ধ্বনি--হার়ে বল্লাল 
তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের দিষ্টি কত্যে বলেছিল? কুল তনয় 
এ কুলের আটি-ব্ড কঠিন। যার কুল আছে তার কি দয়া নেই? ধন্ম নেই? 
কম্ম নেই? 
চতুথ" অঞ্ক ঃ 

প্রথম পর্বে--ভোলার স্বগতৌক্তিতে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য--কোতৃক প্রিয়ত।, 
বাস্তবতাবোধ, চাকুরি সম্পর্কে তার মনোভাব--ণচাকুরী না কুকুরি”, বিশ্বস্ততা 
“মুনিব হা! বলে তা না কল্যে মেইতন দেবে কেন? থাস্তায়ে দেবে যে” বামুন 
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সম্পর্কে তার মনোভাব--প্রকাশিত ৷ ধর্মশীলের সঙ্গে তার কধোপকথন। 
পৌরোহিত্যের আমন্ত্রণে ধর্মশীলের অর্থগৃষ্মতা--“এবারকার দৃক্ষিণার টাকায় 
ত্রাম্মণীর নথ গড়ান হইতে পারিবে ।” 

দ্বিতীয় পর্বে-স্ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের কথেপকথনে বল্নালী প্রথার অপকারিতার 
তাত্বিক আলেচনা, কুলীন ব্রাহ্মণের চরিত্র পরিচয় ( “তাহার! ধর্মাধর্মের প্রতি 
'নেত্রপাত করে না, অর্থ পাইলে পরমার্থবোধে সকল দুক্ষিয়।ই করিব থাকেন । 
ত্াহাদদিগে বয্বোবিবেচনা, গুণ পর্যালোচনা, লৌন্দর্যযাভিলাব, জাতিবিনাশশঙ্কা, 
লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই » অর্থলোভে এক ব্যক্তি এক শত পর্যন্ত পরিণয়ে 
প্রণয়বন্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ ব্যাপারে আলন্ত নাই ।” ) 

বছবিবাহকারী অধর্মকচি সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে--“বে কর্ত্যে কি 
আলিস্তি হয়? গেলেম্‌--বে কল্পেম্‌__যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য পেলেম্--চলোম্‌ 
আর কি? বে অকরুচির রুচি, যদি পাই রুপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি। 
তাতে কি আলিস্টি আছে ?” কুলীনদের জীবনযাত্র! সম্পর্কে ধর্মশীলের স্পষ্ট কও 
লক্ষ্য করার মতে! | এদের নিবাস--শ্বস্তর বাড়ী, ব্যবদ_ বিবাহ, শিক্ষা দীক্ষ। 
লবডস্কা (আঃ আমি কি ডোম, সে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপত্তিত হব ৮) 
কৌলীন্য প্রথার কারণে যে চারিত্রিক অধোগতি দেখা দিয়েছিল, তার বিবরণও 
অধর্মকচির উক্তিতে প্রকাশ পায় | ধর্মশীলের কথায়, “কুকার্ধে যে লীন তাহাকেই 
কুলীন কহে”-.তখনকার অবস্থায় অতি সত্য । অথচ বিবাহ শবের যথার্থ তাংপর্য 
ভিন্ননপ--“বিবাহ করিয়া পত্বীর ভরণপোষণ ও ধমরক্ষা করিতে হয়'। কিন্ক 
কুলীন ব্রাক্মণগণ বিবাহ ছারা নিজেদের অর্থলিক্মাই শুধু চরিতার্থ করে। 
ফলে শিক্ষাদীক্ষাহীন। কুলীন পত্বীদের মধ্যে ব্যাভিচাব্ের প্রাদুর্ভাব ঘটে--“বর্তমান 
ক।লে স্ব! জাতির বিগ্যাশিক্ষার সম্যক প্রথা নাই, স্থতরাং তাহ।র অন্তঃকরণকে 
বিষয় বিশেষে বাপৃত করিতে পায় না চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ 
যৌবন যাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচন! বিহীনা হইয়া স্ব স্ব 
মমাহিত সাধনে যত্ববতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ 
ব্যাপার তাহাদের ভ্রভঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল হুইয়! ওঠে ।” ধর্মশীল এ বা!পারটি 
আরো স্পষ্ট করে বলেন--“কিস্তু বল্লালি প্রথায় কুলীন কন্যা ও কুলীন কর্তৃক 
বিবাহিত বণিভািগের প্রায় অহরহই বিরহ বেদন! সঙ্থ করিতে হয়, ও চিরদিনই 
পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহান্র! কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে ? ব্যাভিচার 
দোষে অবশ্ই লিপ হুইয়! থাকে ।” অর্থলোভী যাজক সম্প্রদায়ও স্বার্থের লোসে 
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এ কাজে পৌবকতা৷ করে থাকে--“আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজন কার্যে 
ভুরি ভুরি মহাপাতক ম্বীকার করিতেছি! কি করি? কালধর্ম সহকারে সকলি 
করিতে হয় ।” 

তৃতীয় পর্বে-_বিবাহবণিক ও অধর্মরচির কথোপকথন দৃশ্টে কৌলীন্যাপ্রথার 
বিষময় ফল সম্পর্কে উপরের পর্বে যে বক্তব্য উক্ত হয়েছে, তার প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত হয়েছে । অধর্মরুচির পিতা বিবাহবণিক | বিবাহ ব্যাপারে দুজনেই 
যথেষ্ট রুচিপরায়ণ । অধর্মরুচি সম্প্রতি একটি পত্র পেয়েছে__কোন এক জায়গায় 
তার কন্যার অন্রপ্রাশন। অথচ সে তিনবছর সে দেশে যায় নি। পিতা বিবাহ- 
বণিক তাকে সান্বনা দেয়--"তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ 
করিয়। তথায় একবারও যাই নাই, একেব।রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। | 
বাপু! আমর! কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি 7” 
অধর্মরূচি অধোমুখে প্রস্থান করে । 

চতুর্থ--পর্বে কৌলিন্তপ্রথার বিষময় ফল--ন্যভিচারের আরে! দৃষ্টান্ত উদাহৃত 
হয়েছে । বিবাহ্বণিকের অর্থের প্রয়েজন । কুলানের পক্ষে অর্থ-নফ।শনের 
উপযুক্ত স্থান--শ্বস্তর বাডী। বিবাহবণিক ভাবছে--“কোথা যাই, বেলাও 
অনেকট! হয়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুর বাডী নাই ? কিছুক্ষণ চিম্।র পর তার 
মনে পডল-_-ক।ছেই বিমলাপুর গ্রামে একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তুসে 
মনে করতে পারছেন।--“আমিই সেথায় বে করেছি, ন। পুত্রের বে দিছি? সংশয় 
নিবারণের জন্য বিবাহবণিক ফর্দ খুলে দেখে-_সে নিজেই সেখানে বিয়ে করেছিল । 
অতএব সেখানে যাওয়াই সে স্থির করল। কিন্তু তারা গর।ব ত্রাঙ্ষণ_-কিছু দিতে 
পারবে এমন বোধ হয় না। তবে ত্রাহ্মণীর ক।টন। কাট। পয়সাও অন্ত্রত: পাওয়া 
যেতে পারে-_এই আশায় সে সেই গ্রামের দিকে চলতে পাগল | পথে উত্তম নামক 
একটি যুবকের নিকট পথের হদিশ জ!নতে গিয়ে তার সঙ্গে বিবাহনণিকের পরিচয় 
হল। জান! গেল--উবম বিবাহবণিকেরই পুত্র_-বিমনপুরে যে স্ত্রার কাছে 
যাচ্ছিল, উত্তম সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র | উত্তম জন্মাবধি পিতৃদর্শনে বঞ্চিত, আজ 
পিতাকে দর্শন করে মে কুতার্থ। এর উত্তরে বিবাহবণিকের ম্বগতোক্তিতে 
কৌলীন্য প্রথার কারণে ব্যতিচারের-চিন্তটি স্পস্ট তাবে চিত্রিত হয়েছে--“তুমি দর্শন 
পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই--সেই শুভ্যহি 
মাত য! হউক। কৈ, অধর্মরচি বাপা, এখন কোথায়,_-কন্যা৷ হয়েছে বলে বড় 
তর পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এক কালে কুড়ি বখসরের ছেলে হয়েছে !” 
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এই দৃশ্তে আরও একটা চিত্র পাওয়া যায়। লোক পরম্পরায় বিবাহবণিকের 
মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার বিমলপুরী পত্বী বৈধব্য বেশ ধারণ করেছে । এখন জান 
গেল --সে সংবাদ মিথ্যা। তাই উত্তম পিতাকে গৃহে নিয়ে ফেতে চায়--প্রকৃত 
সংবাদ বিষয়ে মাতা ও মাতৃকুলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য-_“তাহারাও তু 
হইবেন, মাতা ঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে ।” বিবাহবণিকের স্বগতোক্তি 
বিশেষ কৌতুকাবহ--স্বামা স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ 
দর্শন করিতে পায় না। দেখ, আমি কি ভাগ্যবান । তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,- 
হা! অনু !” বিবাহবণিক উত্তমের সঙ্গে যায়। 

পঞ্চম পর্বে-_নতুন দৃশ্টের স্থচন। | এ দৃশ্টে কন্তা-বিক্রয় ব্যাপার নিয়ে লমস্ত। 
চিত্রত হয়েছে । গর্ভবতী নামে এক রমণীর অপরাধ--সে বারে বারে পুত্র সন্তান 
প্রসব করছে । সেজন্য ব্বমী ও শ্বস্তর কুলের কাছে তার গঞ্জনার অবধি নেই। 
কারণ তাদের বংশে কন্য! বিক্রয় হয়--আম।দের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, 
আমার বড ভাস্থুর পাচটা মেয়ে বেচে কোট! করেছেন, আরও এখন ছুটো৷ আছে ।” 
গভণত।র চারটিই পুত্র সন্ত/ন । কিন্তু তার ্বাম। তাকে শাসিয়েছে--এবার যদি না 
মেয়ে হয়, দ্ূব করে দ্দিবে। | গর্ভবতা ত।ই ধর্মশীলের প। ধরে কেঁদে পডেছে-_ 
«অ।পনি দয়। করে কিছু স্বস্ত্যেন ককন, যেন এবার মেয়ে হয়-_মামি জালা সৈতে 
পারিনে।” ধর্মশীল শিউরে উঠেন***“কন্যা বিক্রয় । যাহ! শ্রবণেও পাপ স্পর্শে 
এ তাদৃশ্য ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিক।চ ।"-*যে বাক্তি কন্যা বিক্রয় করে নরক 
হইতে 'তাহার নিস্ত।র নাই, সে চিরকাল নিরযগামী হইয়া থাকে ।” এই দৃশ্যে 
কন্য! বিক্রয়ের পাতকতা বিষয়ে শাস্ত্রয় আলোচনাও বিশেষে তথাপ্রদ ও 
কৌতুহলে।প্৭'পক | কন্তা৷ বিক্রয় নামক অশাস্ত্রায় ও অমানবিক ব্যাপার রদের 
জন্য দেশের শ!সনকর্তৃপক্ষের সাক্রম ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন--নাট্যকারের এই 
অভিমত এখানে ধর্মশীলের মাধ্যমে উক্ত হয়েছে। কন্যা বিক্রয় ও ক্রয়-_-শাস্ত 
বাক্য অন্চসারে দুইই অন্ঠায়--প্রাচান দন্তক মীমাংস। গ্রন্থে ধৃত প্রমাণও নাট্যকার 
এখানে উদ্ধৃত করেছেন। দৃশ্যের শেষে ধর্ষশীল ও তর্কবাগীশ কুলপালকের গৃহে 
উপনীত হলেন । 
পণ্টম অধ্ক $ 

প্রথম পর্ব। ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে । সথমতির ইচ্ছাঁম্বামী উদরপরান্বণ 
যেন সেখানে ছেলেটাকেও নিম যায়। তাহলে সেও ভালোমন্দ ছুটো৷ খেতে 
পাবে। উদ্নরপরায়ণ অতি দরিদ্র, লোভী জান্ষণ। নেমন্তন্প বা বিনা নেমস্থনে 
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ফলার খেয়ে বেড়ানোই তার পেশা--'তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া/ফলার 
সন্ধান করি খু'জিয়] খু'জিয়! | তার ক্ষমতা নেই কানাকড়ি, কিন্ধু মর্ধাদীবোধ 
রয়েছে ধোল আন।। তাই স্ত্রীকে রাস্তায় দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়--“কি ! এমন যোগ্যতা 
একেবারে রাস্তার উপর ! লজ্জা নাই! ভাব্ত্র মাসের তালের মত কীল ন! পেলে বুঝি 
হবে না? এই চারিদিগে পুকষ, এখানে আসা, দেঁকৃবি একব'র ?” কিন্তু গৃহিনী 
ফলারের খবর দিতে এসেছে শুনে তার স্থর পালটে যায়-_-«আ. কি বল্যি ? নিকটে 
আয়, নিকটে আয়, এখানে কেহই নাই, এত লঙ্জাই বা কি? উদ্দরপরায়ণের 
উক্তিতে উত্তম, মধাম ও অধম ফলারের বিবরণ জানা গেল । লেখাপডা শিখে 
ছেলেটা উচ্ষুন্নে যেতে বসেছে-_কারণ মে পিতার মত উদ্রপরা য়ণ হতে পারছেনা । 
নিমস্্। ও অনিমন্ত্রণ ফলার সম্পর্কে উদ্রপরায়ণের অভিজ্ঞতা--"নিমন্ত্রণ অপেক্ষ। 
অনিমৃন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে হয়, অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে ছুইয়েতেই হয় ।” 
রোরগ্যমান ছেলেকে ফেলে রেখেই উদ্রপরায়ণ বাড়ুজ্যে বাডিতে ফলারের নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করতে যায । পথে নায়ালঙ্কারের সঙ্গে তার দেখ! । ন্যায়ালঙ্কারের ভাসে 
কুলীনের বিবাহের স্বরূপ উদঘাটি ত--"কুলপালক একটি বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে 
চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি বৎসতরা চতুগ্য় মহিত***” | কিন্ত উদরপরায়ণের 
পক্ষে-_€ফলার ভাল হুইলেই বে ভাল হয় ।” 

দ্বিতীয় পর্বে মাধবী ও জনৈকা! মহিলার কাথোপকথনে পতিবিধুর! ছুই নারীর 
ঘ্বিছুখী চরিত্রবৈশিষ্ট্য উদঘ[টিত ৷ মাধবা ও মহিলা--দুজনেই কুলীন কন্যা ও 
কুলীন পত্বা। কিন্তু মাধবী সী হয়েও পতি-সংস্পর্শবিহীনা । মহিলাটির জীবনও 
তাই। তার প্তি-সে আমার পতিত নয়, সে কেবল অধশ্মেই পতিত ।” ফলে 
মহিলাটি যৌবনজ্ঞালা নিবারণের জন্য পরপুনুধ সঙ্গ করে-_-'আমার ভাই তেমন 
রূপ নাই আমার কত শত কান্ত গণাগডি ছড।ছডি যাচ্ছে ।” মাধবাকেও নে 
প্রলোভন দেখায় । কিন্ত মাধবী সংগ্ষার ও লেোকাপবাদের ভয়ে ইতস্ততঃ করে । 
শেষপর্যন্ত সে মহিলাটির অন্গগমন করে-_'ডুই আমায় রক্ষ! কর, তুই না! করিলে কে 
করিবে । চল তোর সঙ্গে যাই, য| করিস্‌।' নাটাকার এখানে কৌলীনাপ্রথার 
কারণে সমাজে নৈতিক অধঃপত্তন কিভাবে সুচিত হচ্ছে, তার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত 
নিখুত ভাবে তুলে ধরেছেন। 
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কুলপালকের গৃহে বিবাহের উদ্চেগ হচ্ছে । বিবাহ ব্যাপারে চার বোনের মধ্যে 
চার ধরনের প্রতিক্রিঘ্া। ৷ জাহ্ববীর মনে আনন্দ নেই ।--“আমি অন্থদন্তহীন হলাম, 
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এখন তীর্থে যাওয়াই আমার উচিত ।* শ্ানস্তবার মনে এখনও কিছু অন্গরাগ 
আছে-_ক্ষতি কি হলোই বা।” কামিনী যৌবনজালায় পীড়িতা--“কুলে কালি 
দিয়ে কালী|/বনে চলে যাৰ কালি/ঘটকালি কি করিবে আর ।” থুখুুরে বুড়ো বরের 
সঙ্গে বিবাহ ঘে বৈধব্যের নামান্তর, জাহ্ুবী ত| জানে--£এ বিয়ে হইলে মাত্র 
একাদশী ফল । 

দ্বিতীয় পর্বে--বিরহী পঞ্চানন ও বিবাহ বাতুল--এই ছুটি বিপরীত প্রকৃতির 
চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অকুলীন ব্রাহ্মণের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে । 
একজন বিপত্বীক, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়নি । অন্তজনের আদৌ বিবাহ 
হয়নি | ্‌ 

তৃতীয় পর্বে--কুলপালকের গৃহে বিবাহ-উৎসব। কুলপালক ধর্মশীলকে 
অনুরোধ করেন, বরকে অভার্থনা করে নিষে আসতে । ধর্মশীলের স্বগতোক্তিতে 
কুলীন বরের স্ববপ উদঘাটিত-_জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে|ধর্মেতে 
অকচি রুচি কেবল ধনেতে ॥| দেখিতে কুৎসিত বুডে। বিবাহে লালসা || এই 
বর রঙ্গস্থলে আসল লহস| 1” বর ও অনৃতাচার্ধের প্রবেশ । বরাদর্শনে ধর্মশল 
মনে মনে আর্তনাদ করেন । ছুই পুরোহিত-_পণ্ডিত ধর্মশীল এবং মূর্থ অভবাচন্দ্রের 
দ্বন্ব। অভব্যচন্দ্র আচরণে, জ্ঞানে, বিদ্যায় যথার্থই চতুষ্পদ জন্কবিশেব । তবে 
তার মুখ দিষে নাঁটাকার এন্সপ বিবাহের যথার্থ মন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন-__“ও 
যমন্বারে মহাঘোরে তথ্য! বৈতরণী নদী | | এবং শ্শ্গানানলদ দঞ্চেহস বান্ধবৈঃ 1” 
আশীবাদ মন্ত্র-“সর্বনাশো মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈবচ । সবাঙ্গে ধবলাকারঃ 
অল্নাযুর্তুব সম্প্রতি |” ধর্মশীল যথার্থই বলেছেন--“ইনিই এ বিবাহেব পৌরোহিতা 
কর্মে উপযুক্ত” ৷ ব্লাবাহুল্য নাট্যকার রামনারায়ণ 'এবপ বিবাহের অন্তঃসার- 
শৃন্যতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এই মন্ত্রের দ্বার | 

তৃতীয় পর্বে বরের রূপগুণের (?) বিস্তৃত ব্্ণন। হাস্যরসের মধা দিয়েও এর 
অন্তরালের কারুণাকে স্পষ্ট করে তুলেছে । বিবাহ নিশ্পন্ন হ'ন। তারপর নটের 
উক্তি--ব্র দেখি বামাগণ করে গণ্ডগে।ল। | বিবাহ নির্বাহ হলো হুরি হরি 
বেল ॥* বিবাহ উৎনবে এই 'হরিবোপ” ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সমাজমনন্ক' 
মানব্দরদী নাট্যকার রামনারায়ণ কৌলিন্য প্রথার প্রতি তার ধিক্কার এবং একপ 
বিবাহের পরিণতির ইঙ্গিত দান করেছেন । 

কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা ও বহুবিবাহের বিষর্ময় ফল প্রদর্শনের নিমিত্ত 
রচিত এই উদ্দেশ্তমূলক নাটকে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্বু শুধু কুলীন কন্যার 


২৬ কুলীন কুলসর্বন্থ 


বিবাহসমস্তাই নয়, বস্ততঃ তার "আনুষঙ্গিক বিষফলও তুলে.ধরেছেন। কুলপালক 
নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাঙ্গণ। তীর চার কন্যা । কন্যাদের বিবাহ তিনি কুলীনের 
সঙ্গে দিতে চান। তিনি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন। 
সতরাং কন্যাদ্িগকেও উপযুক্ত বংশ মর্ধাদা সম্পন্ন কুলীন পাত্রের সক্ষে বিবাহ দিতে 
চান। কারণ কুলপালক কোনক্রমেই বংশমর্ধাদা ক্ষুন্ন করতে রাজী নন।-__ 
'মযেগা পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ 
দিয়! চিরন্থন কুলে জলাঞ্জলি দিব ?” স্থতরাং যথাধেগ্য কুলীন পাত্রের সন্ধান 
করতে করতে তার কন্যাদের বয়স যথেষ্ট হয়েছে । আলোচ্য নাট্যকাহিনীতে 
কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ ব্যাপার স্থিরীকৃত ও সংঘটিত হয়েছে । 

এছাডা কৌলীনা প্রথার বিষময় ফল তদানীন্তন সমাজের রন্ধেত রন্ধেত যে 
গভীর ক্ষতের স্যষ্টি করেছে-_“বল্লাল লেনীয় কৌঁলীন্থাপ্রথ৷ গ্রচলিত থাকায় কুলীন 
কামিনাগণের এক্ষণে যেরূপ ছুদ্দিশা ঘটিতেছে”--তার বপায়ণই নাট্যকারের লক্ষ্য । 
রামনারায়ণের নিজের ভাষায়__“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত 
জাতিমর্ধাদা মধো স্বকপোলকল্পিত কুলমধাদ। 'প্রচাব করিয়া যান। তত্প্রথায় 
অধুনা বঙ্গস্থলী যেবপ দছুরবস্থাগ্রন্ত হইয়াছে, তছ্বিযয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে 
আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম 1 এই নাটকটি সেই 'অভিলাষের ফল । 

এই নাটকের বিষয়বন্ত কৌলীন্য প্রথার সাবিক অপকারিতা । স্থৃতরাং 
কুলপালকেব বিবাহ বাপারই এর একমাত্র বণিতবা বিষয় নহে । ফলে নাট্যকার 
আদি-মধা-অন্থ সমন্িত 'একটি কাহিনীকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিবর্তন 
ও পণরিবঙ্নেব পথে পরিণতিতে টেনে নিয়ে যান নি। কাহিনীর বন্চারিতা 
সম্পর্কে নাটাকার নিজেই সচেতন ছিলেন । তাই ভূমিকায় তিনি কাহিনাধারা 
সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশে করেছেন--“এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত । প্রথমে, 
কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনা।গণের বিবাহানুষ্ঠান ৷ দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট 
বাবহারস্চক রতস্তজনক নানা প্রস্তাব । তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার 
বাবভার ৷ চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দৌষোদ্ঘোষণ। পঞ্চমে, নান! রহন্য ও বিরহী 
পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন | ষষ্টে, বিবাহ নির্বাহ । এই ক্রীতিক্রমে এই 
নাটক রচিত হুইয়াছে, ইহা! ৫কবল রহস্তজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্ত 
আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কোৌলীন্য প্রায় 
বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা! সমাক্‌ অবগত হওয়া! যাইতে পারে ।» 

এই নাটকের কাহিনীয়ারা তাই বহুধাবিভক্ত | নাট্যফারেয় একটাই 


ভুমিকা ২৭ 
উদ্দেশ্ট--কৌলীনাপ্রথার দৌষোদঘোষণ। কৌলান্াপ্রথার বহুধাবিচিত্র বিরুতির 
ফুলকে তিনি একটি উদ্দেশ্টের স্থত্রে গ্রথিত করে একটি বর্ণাঢ্য মালিক! রচনা 
করেছেন। কুলপালপকের চার কন্যার বিবাহসমন্া, প্রাজ্জ ও অজ্ঞ ঘটকের 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, অকুলীন পাত্রের বিবাহ সমস্যা, পতি-সংসর্গবঞ্চিতা কুলীন পত্বীর 
যৌবন যাতনার ফলে বাভিচারগামিতা ও অবৈধ সন্তান লাভ, অর্থের লোভে 
কুলীনের সেই সন্তানের পিতৃত্ব-্বীকার, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী আচার, স্থৈরিণী নারীর 
জীবনচিত্র, আচারধর্মের নামে অমানবিকতা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ রামনারায়ণ এই 
নাট্য-পটভূমিকায় উপস্থাপিত করেছেন । 'আর কাহিনী-বিস্যাসের মুন্সীয়ানা! অপেক্ষা 
সামগ্রিক সমাজজীবনকে নাট্যৰপে উপস্থাপিত করাতেই নাটুকে রামনারায়ণের 
দক্ষতা ও সাফল্য ব্ুচিত | 

চারত্র চিন্রণ 

রামনারায়ণ তর্করত্বেন “কুলীন কুলসর্বন্থ” উদ্দেশ্তমূলক নাটক । তঙানীস্থন 
সমাজের পচনশীল অবস্থার নিখুত চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধি লক্ষাণীয়। নিছক। 
শিল্পমানসের তাগিদে নয়, সমাজেব ছুষ্ট ক্ষতের স্ববপ উন্মেচনেই “নাটুকে 
রামনারায়ণের মনে।নিবেশ ঘটেছে এ ন।টকে | ভূমিকায় তিনি তাঁর এ মনোভাবের 
কথ। গোপন রাখেন নি। কৌলিনা প্রথার অপকারিতা, কুলীন সমাজের 
নান।দ্বকের অবস্থা, ঘটক ও পুরোহিত সমাজের চিত্র, র:সিক। ন।গ'রকার মনোভ কঃ 
কন্ঠ বিব্রয্বীর চিত্র, ও ক্রয়।র অবস্থা-_সামাজিক অধে।গ।তির নান! চিত্রই নাটাকার 
এ নাটকে তুলে ধরেছেন । এ নাটকে তাই পহু চিত্রের মিছিল। চরিত্রগুলিও 
অনেক ক্ষেত্রে টাইপ" ধর্মী। আদি-মধ্য-অন্থযুক্ত কোন কাহিনীধার! বিন ৪ 
পরিবর্তনের পথে পরিণতির পথে পৌছোতে পেবেছে, এমনও নয়। রামনাব!য়ণ 
এখনে বনু রঙের চিত্ররচনাতেই বেশি তৎপগ্ন । তবু দ্বেখ। যায় যে, ছেট 
ছোট পরিধির মধ্যে বণিত চরিত্রগুলিও বিশেষ বিশেষ বক্তবোর বাহন হয়েও 
ছু” একটি সংলাপ বা আচরণের মাধামেই স্বাতন্তে অভিষিক্ত হয়েছে । এখানেই 
রামনারায়ণের শ্জন-শক্তির সার্থকতা | শ্রদ্ধেয় সমালোচক ঘথার্থই বলেছেন__ 
কুলীন-কুল-সর্বন্থ” নাটক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথ। এই যে, ইহার মধ্যে 
বাস্তব চরিজ্র-ুষ্ির প্রয়াস কোন কোন স্থানে সাফলালাভ করিয়াছে । -মাধুনিক 
বাংলাসাহিত্যে বাস্তব চরিত্র রপায়ণের প্রথম প্রয়াস ইহার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া 
যায়।”৯ 


১, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-_বাংল। নাট্যসাহিতোর ইতিহাস (১ম খণ্ড ) পৃঃ ১৫৯ । 


৪ কুলীন কুলসর্ববন্থ 
কুকাপালক £ 

নৈকযাকুলীন কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় চারটি কন্যা সন্তানের পিতা । 
বংশমর্ধাদাকে তিনি অধিক মর্যাদা দেন। তাই কন্তা চতুষ্টক্নের বিবাহ্দানের 
নিমিত্ত উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অন্রসন্ধান করেন । অকুলীন পাত্রে কন্যা-সম্প্রদদান 
করে কুলপালক বংশমরাদ। ক্ষুন্ন করে ভঙ্গজে পরিণত হুতে চান না । তার বক্তব্য 
“সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? আবার এই দেশাচার যে যথেষ্ট 
ক্লেশদায়ক, এটাও তিনি অন্রভৰ করেন--"আঃ পৌডা দেশীয় দিগের কি দুরন্ত 
প্রথা ৷ অতিমন্দ, অতিমন্দ, এমন দেখি নাই।” তবুও কুলপ্রথ! অন্তযায়ী কুলীনপাত্রে 
কন্য। সমর্পণের জনা তিনি দেশে-দেশে ঘটক প্রেরণ করেন--কারণ কন্যা পাত্রস্থ 
করতে না পেরে কুলপালক “রাহুগ্রস্তদ্দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায়” হয়ে পডেন। 
অনৃতাচার্ধের মাধ্যমে পাত্রের সন্ধান পেয়ে তিনি জানান--"আমি আপনাকে একশত 
মূদ্রা পুরস্কার দিব, আর বৈবাহিক ব্যাপারে কৃপণতা করিব না।” আবার এ 
প্রশ্নও তার মনে জাগে_“পাত্র কেমন, কৌনীন্য মানা কি প্রকার, বলুন ?” বরের 
কিঞ্চিং বয়োধিক্য-_একথা শুনেও তিনি সেখানে'বিবাহু দানের সিদ্ধান্ত নিয়ে দিন 
স্থির করতে অনুরোধ জানান । আগামীকাল বিবাহের দিন স্থির হয়েছে শুনে 
কুলপালকেব চিন্তা হয়--“এক্ষণে দ্রব্যাসদন ব্যতিরেকে কি প্রকারে এত শীঘ্র কর্ম 
সম্পন্ন হইবে, তাহার উপায় কি?” এখানে কুলপালকের লামাজিক মর্যাদার চিন্তাই 
প্রধান হয়ে ওঠে ৷ কুলপালক রসিকতাবোধ থেকেও বঞ্চিত নন । 'অনৃতাচার্য যখন 
তাঁকে বলেন যে, আয়ে।জনের কোন বাহুলোর প্রয়োজন নেই, কারণ-“বরঘাত্র আমি, 
কন্যা যাত্র তুমি, আর পৌবোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তা আমাদ্ারাই 
সম্পন্ন হইবে”, তার উত্তরে কুলপ।লক পরিহাসের স্থুরে তাকে বলেন---“তবে 
নাপিতের কর্মও কি আপনি করিবেন 1” এতে অনৃতাচার্য কিঞ্চিৎ ক্চন্বরে তাকে 
জানান যে, বিলম্ব কৰিলে বর হাতছ।ড৷ হয়ে হতে পারে । এ কথায় কন্যাদায়গ্রস্ত 
পিতা ভাত হয়ে বিবাহের ন্মায়জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । কুলপালকের স্ত্রী স্বামীর 
এইরূপ কুন নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেনা--সে কুল" খোজে, বলে 'কুল' 
থাকলেই সব থাকে বস্ততঃ এটাই কুলপালকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 
ধর্মনীলের স্বগত বিদ্ধপোক্তিতেও কুলপালকের এই মনোভাবের প্রতি ধিক্কার 
জানানো হয়েছে “এই বর! কুলপালক ইহাকে কন্তা। দিবে! তাহাতেই কুলরক্ষা 
হইবে ?” দুই পুরে[হিতের মধ্যে ছন্্ব উপস্থিত হলে কুলপালক কন্যা সম্প্রদানে 
বিপ্প উপস্থিত দেখে আশঙ্কায় দুঙ্্নকেই পৌরোহিত্যে বরণ করেন। শিষ্টাচারের 


ছুমিক। ২৯ 
বিধিও তিনি বিশ্থৃত হননি, যদ্দিও কৌলীন্যের অহৃমিকা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান-_ 
“মহাশয় ! যদিও আমাদিগের জাতিতে বিবাহ বিষয়ে কৌলীন্যই অপেক্ষণীয় 
বটে, তথাপি শিষ্টাচার দৃষ্টান্তে আপনি বরের পরিচয় লোন।” বলাবাহুল্য, বরের 
পরিচয় জ্াপনে কোৌলীন্যপ্রথার ট্রাজিক পরিণতি অশ্রু ভরা হাঁসির আবরণে 
উচ্চকিত হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই৷ বুলপালক সার্থকনাম। চরি ত্র । মনস্তাত্বিক 
ছন্ এই চরিত্রে একান্তভাবেই অন্তপস্থিত | 
জনতাচার্ঘ ঃ 

অনৃতাচার্ধ ঘটক । গপ্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর অথচ বাক্পটু এই চরিত্রটি 
সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ণ করে। কুলপালকের উক্তিতে প্রথম তার উল্লেখ 
পাওয়। যায়--“অনৃতাচাষ ও শুভাচা্য নামক ছুই ঘটককে এ উদ্দেস্টে দ্বেশে দেশে 
প্রেরণ করিয়াছি ।” দ্বিতীয় অঙ্কেব প্রথমেই আমরা তার দেখ! পাই। স্থধীর 
তার সম্পর্কে যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছে, তা যথাযথই অনৃতাচাযোর 
চরিত্রদ্যোতক | বর্ণনাটি এৰপ-_“আমসিল পরের জাতি কুলনাশ হেতু । | 
বিবাহ নির্বাহ বিধি জলধির সেতু ॥ | অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্ম কর্মা। | 
চুডামণি মিথ্যাবাদী অনৃতাচাধ্য শর্খা |” অনৃতীচার্্য শম। যথার্থই মিথ্যাবাদীর 
শিরোমণি । অন্তপক্ষে নিজের স্বার্থও সে ষোল আনা বোঝে । ঘটক শুভাচাধ্যের 
সঙ্গে তার পরিচয় হুওয়] মাত্র সে প্রমাদ গুনে, পাছে তার বাঁডা ভাতে ছাই পডে । 
তাই সে মনে মনে স্থির করে--"একে না ভাড়াপে হবে না। অনৃতাচাধ্যের 
পাণ্ডিত্য ব৷ শান্ত্জ্ঞান কিছুই নেই, কিন্তু শান্্জানের অহমিকা যথেষ্টই রয়েছে। 

মিথ্যাচার ও ভগ্ামি দিয়ে সে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে চায়। তাই 
সুভাচার্ষের কল্পিত বংশলতিক। আউডে মে তাকে তাক লাগিয়ে দিতে চায় এবং 
গর্ব সহকারে বলে--“আমি কি জানিনা ।.**আমার আবিদিত কোন ঘর আছে ?” 
কিন্তু নিজের পিতৃ-পিতামহের নাম পে তুলে যায়। এই ভণ্ড ঘটক চূড়ামণি 
সম্পর্কে শুভাচার্য যথার্থই বলেছে “ইনি এমনি ঘটকই বটে, নিজের পিতৃনাম 
বিস্বত হন। কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইহার মুখাগ্রবর্তী সে সময়ে 
একটাও ঠেকেনা |» ঘটক মম্পর্কে অনৃতাচার্ধ যে লক্ষণ নিরূপণ করে, তা তার 
নিজের সম্পর্কেই সমূচিত প্রযোজ্য-_ 

প্রবঞ্চনা পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন 
ধর্মাধর্মে নাই বিচারণ । 
না পাইলে বলে কট স্থোদর পুরণে পটু 
দৃষ্টিমাজ করে দস্ভাষণ । 


৩০ কুলীন কুলসর্ববন্ধ 


বাচাল আচার ভ্রষ্ট জাতিকুল করে ন্ট 
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবব ৷ 

বিবাদে নাবদ মম মৃতিমান যেন তম 
হয নয বল স্ধীবর ॥ 


অনৃতাচগ্ধের স্বকপৌলকল্লিত “বেল্পক পুরাণে মাতলামি খণ্সে থেকে উদ্ধত এই 
অ ও গ্রস্থনাম উল্লেখ তাঁকে বুঝবাব পক্ষে যথেষ্ট সহাযক। নিজেব গুণের 
সম্পর্কে সে যে সব বথ। বলেছে, তাতে তাব নির্লজ্জতা, লোলুপতা ও অপমানবোধ- 
হ'নতা প্রকাশ পাষ-__“আমি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্থ কন্যা চালাষে।ছ। শ্তদ্ধ 
শ্রোব্রঘ ববে ক্ষত্রিয় কনা, বিষ ঠাকুবের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবস্তীব সম্তানে 
পন্মবাজ দুহিতা ঘটাযেছি , আব কাণ/ খোঁডা, অন্ধ আতুর, এ সমস্ত ত আমাব 
শবীবেব আভবণ। এই ১৪ই মাঘে খাডাবাটার কচিবাম চক্রবত্তীর কন্যাকে এক 
উন্ম।দ দিগন্বব বব প্রদান কব্যি। দক্ষিণ হস্তেব কিঞ্চিৎ দাক্ষণ! পাইযা মাসাবধি 
শয্যাগত “ছলাম, কিন্ু আমাব এবপ অপৰপ চাতুষ্য যে, এতাদুশ ব্যবহারেও 
আমি কখন কোথাষ অপম।নিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও |, 
অনৃতাচায ন।চ, দুষ্ট প্ররুতিব নাক সন্দেহ নেই। কিন্ত নিজেব দুীয্যের যেমন, 
তেমনি হেনস্তাব কথ।ও এমনভাবে সে বিবৃত করে, যাতে তাকে শিকল্পাজনোচিত 
নিবাসক্ত মনেব ম।চঘ বলে স্বীকার না কবে পাবা যায না । অনৃতাচাষ বাস্তব- 
দট্টিভপ্গ সম্পন্ন মানষ । আবেগপ্রবণতাব লেশমাত্র তাকে স্পর্শ করে না] তাই 
আপন স্বা্থসিদ্ধির জন্য অন্যায, অনৈতিক কর্ম করতেও সে বিন্দুমাত্র ঘিধাবোধ 
কবে না। একবার ছড1 আর কখনে। সে সেজন্য বিবেকদংশনও অন্রভব করেনি । 
কুলপালকের কন্যাদের বিবাহের দিন স্থির করার জন্য গ্রহাচাষের সঙ্গে কথো- 
পকথনে তার এই বিবেকযন্ত্রণা লহুমার জন্য অন্ভব কর] যায়| আগামী কল্য 
বিবাহের দিন না! হলেও অনৃতাচাধ সেদ্দিনই বিবাহ অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক । “কিন্ত কল্য 
সপ্তশলাক, কেমন করিয! বিবাহ হইবে”--এই প্রশ্নোন্তরে তার স্বগতোক্তি-_ 
*স্তুনিয়াছি সপ্তশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, কিন্তু কুলীন কুমারীরাত 
সর্বদ[ই বৈধব্য বেদনা সহা করে, স্থতরাং বিধবার আর বৈধব্যের আশঙ্কা কি? 
অ-এব ইহাকে বাক্‌ছলে প্রতারিত করিযা স্বকার্ধ সাধনে চেষ্টা করি ৮ উক্তির 
প্রথমাংশে তার ভেতরকার মানষটা একবার উকি দিয়েই মিলিযে যায়, পরমুহূর্তেই 
তার ভিতরকার বাক্পটু, স্বার্থপর, প্রবঞ্চক মানুষটি আপন প্রভাব বিস্তার ও 
স্বকার্ধ্যসাঁধনে তৎপর হয়ে ওঠে । মিথ্যাভাবণে পটু অনৃতাচার্য গ্রহাচার্যকে বাক্ছলে 


ভূমিকা ৩১ 


প্রতারিত করতে না! পেরে স্বমৃতি ধারণ করে তাকে বিদায় দানই কাম্য মনে করে-_ 
“তুই দূর হ, আর দিন দেখিতে হইবে না" । সে আগামীকল্য বিবাহের দিন নিজেই 
স্থির করে, এবং তার জন্য যে যুক্তি খাঁড। করে, তাও অদ্ভুত। কুলপালকের চার 
কন্যার বিবাহ ব্যাপারে সে আদে! বিলম্ব করতে চায় না, কারণ তাতে বরের 
গুণপণ। (?) প্রকাশ হয়ে পডবে এবং ঘটক বিদায় থেকে সে বঞ্চিত হবে । স্থতরাং 
সে বিবাহ বিলম্বে নানা বিস্বের ভয় দেখায়, এবং বিবাহে লোকজন আনাও 
বিদ্ের কারণ মনে করে। স্্তরীং--বরযাত্র আমি, কন্যাযাত্র তুমি, আর 
পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্তব্যকর্ম, তাহা আমাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে ।” 
বলে কুলপালককে আশ্বস্ত করে । এরপর বিবাহসভায় অনৃতাচার্ষের করিৎকর্ম।- 
চরিত্র আরো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় । বরের নৃধিরতাগুণ চাপা দেওয়ার জন্য এই 
বাকৃচতুর ঘটক জানায়, “বিবাহ রাত্রে বর আর চোর--তুলা , আজি বরকি 
কোথাও কথা কয়?” বরের লেখ।পডা “বিস্বতিক্রমে হয় নাই বটে। বিধাতা 
ববের কপালে লেখাপড়ার কধা (লিখতে ভুলেছেন, তাই হয় নিঃ তাতে বরের 
দোষ কি ?--তার যুক্তি। আর একটি স্পই কথ!ও তার মুখ দিষে উচ্চ।রিত 
হয়েছে---“যেথায় পডামেয়ের বে, সেথায় বরের পড়ার কথায় প্রয়োজন কি? 
এব্পর বরের বপগ্ুণ বিচারে তার উক্তিপ্রতুক্তি প্রতুৎ্পন্নমতিত্বের পরিচয় 
দেয়। তবুও ধর্মশীলের কথায বিবাহ পণ্ড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনৃতাচার্ষ 
লোভের অস্ত্র প্রয়োগ করে তাকে বশীভত করে--পক্ষিণ! দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দেও 
বিয়া ।” বস্ততঃ, অনুতাচার্য চরিত্রটি এই নাটকে সক্রিয়, উজ্জল ও জীবন্তরূপে 
প্রতিভাত হয়েছে, সন্দেহ নেই । 
ধমণশশল £ 

মানবিক বুক্তিসম্পন্ন পুরো।হাত চ।রত্র ধর্মশীল নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের 
বাহন স্ববপ। প্রাপ্তির লোভ তার মধ্যেও আছে। তাই ভোলার আহ্বানে 
সে প্রথমে বিরক হয়, কিন্তু বিঝ।হের পৌরোহিত্য কর্মের কথায় তার স্থর পালটে 
যায় এবং তৎক্ষণাৎ মনে মনে হিসাব করতে বসে--“এবারকার দক্ষিণার টাকায় 
্রাম্মণীর নথ গডান হইতে পারিবে ।” বল্লালরুত কুলগৌরবলোভে তত্দানীস্তন 
সমাজ বিশুদ্ধ শাস্্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া কতশত পাঁতিক না স্বীকার করিয়াছে”--এ 
ব্যাপারে ধর্মশীল সচেতন । কিন্তু--“করুক, যাহার যাহা! অভিমত, দক্ষিণ! প্রাপ্থি 
হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কাজ কি?” 

ধর্মশীল চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বল্লালী প্রথার কুফল, বাল্যবিবাহের 
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ব্যাপারে শাস্ত্রীয় যুক্তি,কুলীন---বিবাহিতা ও অবিবাহিতাঁ_-রয়পীর মধ্যে ব্যাভিচারের 
প্রাহুর্ভাবের কারণ, কন্যাবিক্রয়ের পাপ, পুত্রসন্তান লাভের উপযোগিতা ইত্যাদি 
নানা তত্বকথ! ব্যক্ত করেছেন। এই চরিত্রটি মানবিকণগ্ডণ থেকেও বঞ্চিত নয় । 
গর্ভবতী তার স্বামীর ছার! প্রহ্ৃত৷ হয় শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হন-_-প্ত্রীলোকের নিগ্রহ, 
এ কি!” জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন, তাই বিবেক দংশন অন্কুভব 
করেও ধর্মশীল অনেক পাপাচরণে অংশ ভাগী হন । কুলপালকের কনাদের সঙ্গে 
কুলীন নামধারী অজ্ঞ, মূর্খ, দাদওয়ালা, গৌদা, বসন্তে মুখ বিরত, কান। পাত্রের 
বিবাহে-ও ধর্মশীল দক্ষিণার লোভে পৌরোহিত্য কর্মে স্বাকৃত হন, কারণ “সকলেই 
স্ব স্ব প্রয়োজনানুনারে পধটন করে । কিন্তু তিনি সচেতন যে--“বিধাত। 
পুবীষের পু) রোষের “রো”, হিংসার "হ' আর তন্করের “ত*--এই চারি অক্ষর 
একত্রিত করিয়া “পুরোহিত' করিয়ছেন, অতএব আমর এত নিষ্ঠার প্রয়োজন 
কি? অন্যের কন্যা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভালমন্দ আমার বিবেচনার 
বা কাধ্য কি? আমি ত ছিগুণ দক্ষিণ। পাইব, তাহলেই হলো |” বস্তুতঃ কাঞ্চন 
কৌলীন্য শাসিত সমাজ একজন বিবেকবান. শান্ত, হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন মান্ষকে 
কিভাবে কুপথে টেনে নামায, ধর্মশীল চরিত্রটি তার সার্থক উদ্দাহরণ | 
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স্তভাচার্য একজন ঘটক ব্রাক্ষণ । অনৃতাচাষের ঠিক বিপরাত প্রকৃতির চরিত্র 
ঘটক হিসাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে যথাযোগ্য। কন্যার মিলনের 
সে পক্ষপাতী | শাস্ত্রের উপর অধিকার "তার আছে। বল্লালী প্রথার উৎপত্তির 
ইতিহ!স তার মুখ থেকে আমর! শুনতে পাই। অনুতাচার্ধর মিথ্যা প্রলাপোক্তির 
অসারতা শুভাচার্ধ প্রথম থেকেই অন্ধাবন করতে পেরেছে । অনৃতাচার্ধ তার 
কাল্পনিক বংশলতিকা বললে শুভাচাধ স্পষ্টতঃই বিরক্ত হয় এবং অনৃতাচার্ষের 
বংশ পরিচয় জানতে চায়। উদ্দেশ্য তার স্বপ উদ্ঘাটন করা--গইনি এমনি 
ঘটকই বটে, নিজ পিতৃনামও বিস্বত হন। কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম 
ইহার মুখাগ্রবর্তী সে নময়ে একটাও ঠেকে নাঁ।* শুভ।চার্য চতুর ঘটক নয়-_ 
শান্তজ্ঞজন নিয়ে নং পথে থেকে সে ঘটকবুত্তিকে পেশ| হিসাবে নিয়েছে ।-. 
অনৃতাচার্ধের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তার এই শীস্ত্জ্ঞান ও পরিশীলিত 
পরিচয় পাওয়া যায়। শঠ, চতুরঃ প্রতারক, ভগ্ডঃ মিথ্যা ও কটূভাষী 
অনৃতাচার্ধের, একারণেই সে, বিপরীতমুখী চরিত্র। এরপ অধম প্রকৃতির 
মান্ছষের নীচ প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে পেরে উঠবে না» এটা বুঝে নিয়ে 
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শুভাচাধ ঘটকালির আশায় জলাঞলি দিয়ে সরে পডেছে। কারণ সে সারকথ! 
বুঝেছে যে,--'এই হস্তিমূর্, ইহ।র কিছুই অকার্ধা নাই, ইহার মতের অন্থ! 
ক।হলে উত্তম মধ্যম হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।, 

গ্রহাচার্য শান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ । ইনি ক্রিয়াকর্মের বিধান দেন । অনৃতাচার্য যত 
তাডাত।ভি সম্ভব বিবাহ সমাধ। করে ফেলতে চায়। সেইজন্তই দিনধার্ষের জন্য 
সে গ্রহাচার্ধের কাছে এসেছে । অনৃতাচার্ষের বাক্জালে আবদ্ধ হয়ে গ্রহাচার্ধ 
কিছুতেই অশ্ডভ “আগামীকলাকে শুভ বলতে চায় না। সপ্তশলাক-দিনে বিবাহ 
হলে কন্য। বিধঝ। হয়, এটা জেনেও অনৃত।চাধ দিনটাকে শুভ বলে ধার্য করবার 
জন্ঠা পীডাপীডি করে | শ্তভ।চাকে স্বমতে আনতে ন। পেরে শেষ পর্বন্ত বলে-_. 
'তুই দূব হ।' বস্তুত কুলানকন্তান বিবাহের ট্রাজেডিকে প্রকটিত করবার জন্য 
নাট।কাব শুভাচার্য চরিত্রের প্রবর্তন ও এই দৃশ্ঠের উপস্থাপন করেছেন 
সনেহ নেই । 

ধর্মশীল পুরোহিত ব্রাহ্মণ । কুলপালকের কন্ত!দের বিবাহে পৌরোহিত্য 
ব্রা জন্যা তার আমন্ত্রণ এসেছে । চার কন্যার বিবাহে পৌরে(হিত্য করতে 
হনে শুনে সে খুব খুশী, কাবণ--“এবারকার দক্ষিণ।র টাকায় ব্রাঙ্মণীর নথ গডান 
হইতে পারিবে ।* তর্কবাগীশকে সঙ্গে নিয়ে সে কুলপালকের বাড়ির উদ্দেশ্তটে রওন। 
দেয় | বর্মশীলেব চেতনা ন্যায়-অন্যায় বোধ রয়েছে-_তবে সে অনধিকার চর্চা 
করেন। অশুভর্দিনে কুলপালক কন্যাদের ণিবাহ দিচ্ছে জেনেও তার অভিমত 
--'ককক, যাহান্র যাহা অভিমত,--দক্ষিণ! প্রা।ঞ্ত হলেই আমার অভিমত সিদ্ধ 
হয় [দনের কথায় কায কি? ধশশশীল সব বোঝে। কিন্তু সবকিছুকে সে 
ব।স্তণতভ।বে গ্রহণ করে । তাঁর কথায় অনুঢ়। কন্য।র বিবাহ বাপারে শাস্ত্োক্তি, 
শঙ্ন[ল। প্রথ।র অপকা|রতা প্রভৃতি বিবয়ের স্বব্প উদ্ঘাটিত হয়। কুলানদের 
সম্পকে তার উক্তি--“তাহার। ধর্মীধর্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অধ পাইলে 
পরমাথবোধে অকশ ছৃক্ষিয়াই করিয়া থাকেন। তীহার্দিগের বয়্োবিবেচনা, 
সোন্দধ্যাভিলাধ, জাতবিনাশ শঙ্কা, পোকাপবদ ভয়, কিছুই নাই, অর্থলোভে 
এক ণাক্তি একশত পরধান্ত পরিণয়ে প্রণয়বন্ধ করেন, কাহার ব। বিবাহ বাপারে 
আসা নাই |” অধর্মরুচির সঙ্গে তার কথোপকথনে কুলীনের স্বভাব বৈশিষ্ট ও 
কাঁতিকলাপ উদ্ঘাটিত হয় । ধর্মশীলের উক্তি-কুকাষে যে লীন তাহাকেই 
কুলান কহে"-_তার অভিজ্ঞতা ও পর্ধবেক্ষণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করে। নাট্যকার এ- 
বিষয়ে তীর মনোভাব ধর্মশীল চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । কুলীনকন্যাদের 
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মধ্যে নানারূপ ব্যভিচার দেখ দেওয়ার কারণও তার .মুখে উক্ত হয়েছে-_ 
“বর্তমানকালে স্ত্বীজাতির খিগ্যাশিক্ষার সমাক্‌ প্রথ। নাই, সুতরাং তাহার অন্তঃ- 
করণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায় না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান 
করে, ছুঃসহ যৌবনযাতনা উপস্থিত হইলে নিতাস্তই হিনাহিত বিবেচন! বিহীন 
হুইয়] স্বস্ব সমীহিত সাধনে যত্ববতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ব! জনাপবাদ 
প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদেত্র ভ্রভঙ্ষের আন্ষাঙ্ঈক ফল হইয়া ওঠে ।' 
কুণীনকনাদের ব/তিচার-দেষের কারণ কিন্তু তারা! নিজেরা নয় _এটাও ধর্মশীল 
লক্ষ্য করেছে! কিন্ত সে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সবকিছু দেখে যায় শ্তধু। লেই মহা- 
পাতকের অংশভাগী ঘে তার।ও হচ্ছে, এ-বিখয়ে সে সচেতন | কিন্তু বাস্তবদৃষ্টি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি বলে সে বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না -আমরাএ 
সেই সকল ব্যক্তির যজন কাধ্যে ভুরি ভূরি মহাপাতক স্বাকার করিতেছি! কি 
করি? কালধর্ম সহকারে সকলি করিতে হয় | অভাবে পডে, কিংব। অবস্থার 
বিপাকে পড়ে ধর্মশীল এতাদুশ বিবাহেব যজনকাষে প্রবৃত্ত হলেও তার সংবোঁনশীল 
অন্তঃকন্দণ কুলীনকন্যার দুর্তাগো মশ্রমোচন করে । কুলপালকের জামাতা বরণ 
করতে গিয়ে তার স্বগতোক্তি--“এই বর। কুপপ।লক ইহাকে কন্যা দিবে ' 
ত,হাতেই কুলরক্ষ! হইবে! হে বল্লাঙ্গ! লোকে তোমাকে যে কলির চেলা কে 
হাহ। যথার্থ | হে ভগবন্‌ জগদাখর ' তোমার শু বিশ্বর।জ্য পরিণামে এতাদ্শ 
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তার এই উক্তিতে সহান্তভূ(তিসম্পন্ন হৃদয়ের উষ্ণ, বিষঞ্ন দীর্ঘশ্বাস অনুভব 
পন্ু। যায় । তবু 'এমন কদর্ধ, বিরুত-দেহ বরের সঙ্গে কুলপালকের কন্যাদের বিবাহে 
ত।র মনেব আপন্ছি বুঝতে পেরে অনুতাচাধ তাকে প্রলোভন দেখায় _ক্ষিণ' 
দ্বিগুণ পাবে শীত্র দেও বিয়া ।' দরিদ্র খ্রাঙ্গণের পক্ষে এই প্রলোভন 
সাপের মাথায় ধুলো পডার মত। আর ধর্মশীন তে৷ জানে যে, 'সকলেই স্ব স্ব 
প্রয়োজনানুসারে পর্টন করে।, ধর্মশীলের মতে পুরোহিত এক নিকৃষ্ট জীব, 
অন্যায়ের শ্রোতে সেও গা! ভাসায় দক্ষিণার লোভে-_. 

“বিধাতা পুরাষের “পু” রোধের “রো+, হিংসার *হি', আর তন্বরের “ত” 
এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া “পুরোহিত' করিয়।ছেন, অতএব আমার এত নিষ্ঠার 
প্রয়োজন কি? অন্যের কনা অন্যে বিবাহ করিবে, তাহার ভাল্মন্দ আমার 
বিবেচনায় বা! কাধ্য কি? আমি ত ঘিগুণ দক্ষিণ পাব, তা হুলেই 
হলে ।, 


কা ৬ 

কিন্তু সেই সঙ্গে তার ধর্মশীল মনের বিবেক যন্ত্রণাটুকুও আমরা! স্পষ্টই অন্গভব 
করতে পারি । 

দেবল পৃজক ত্রাণ । রূসিকা নাপিতানীর সঙ্গে কথোপকথনের একটিমাত্র 
দুশ্যে তার উপস্থিতি । হ্পরিহসপ্রিয় এই চরিত্রটির উপস্থিতি মূলত রপিকার 
চরিত্র স্ফুটনের জনা । 

অভব্যচন্দ্র শান্্জ্ঞানহীন মূর্থ বান্তি। জনরবে আকুষ্ট হয়ে সে কুলপাঁনকের 
গৃহে পৌরোহিত্য করবার বাসনা নিয়ে এসেছে । অথচ তার কথাবার্তা শুনে 
বোঝ! যায়, যাজনিক ক্রিয্বাকর্ম, মন্ত্রম্ত্ সে কিছুই জানে না। তাছাডা 
পৌরে!হিতা করার জনা কুলপালকের দ্বার। দে আহুত-ও নয়। কুলপালকের 
সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই । 

ভোল! কুলপালকের কুষাণ ভূত, জ।তিতেও সে উচ্চবংশীষ় নয় | কিন্তু এই 
চরিত্রটি নাট্যকারের সহান্ভৃতিম্পর্শে রক্ত-মাংসের সঙগীবতা পেয়েছে। সে 
জাতিতে নীচ, কিন্ত প্রকৃতিতে নয় । তাছাডা 'অসামানা কৌতৃক-বোধ এই 
চরিত্রটিকে উজ্জ্ন করে তুলেছে। সে প্রখর বাস্তবজ্ঞানেরও অধিকারী । 
চতৃর্থ অঙ্কের হুচনায় ভোলার সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ হয় | প্রথম দর্শনেই সে 
তার কর্মজীবনের প্রকৃত ও বিভদ্বিত অবস্থাটি সকৌতুকে তুলে ধরেছে নিম্নভাষায় 
-+মোগাব কপালে দুক নেকেচে গৌঁসাই। | খাট্রি ২ মরি এট: বনি পাই 
নই ॥| বসি ঘরে প্যাটভরে খ।তি নাই পাই । | চাকুরি ঝক্মারি কাম করি মুই 
তাই ॥” নিতান্ত পেটের দায়েই এই মান্তষটি দাস্তবুত্তি অবলম্ন করেছে ।--- 
উদয়।স্ত তাকে পরিশ্রম করতে হয়, বিশ্রামের 'অবকাশও সে পা না। অথচ 
নিতান্ত নিকপায় হয়েই তাকে মুখ বু'জে মনিবের হুকুম তামিল করতে হয় । তা না 
হলে খাওয়া জুটবে কি করে _“ত| খাতিপ/ত্ত পাইনে ন। কবে কি ক্বে!? মুনিব 
যা বলে তা নাকলো মেইনে দেবে কেন” খাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি, 
আসি তবে তামুক খাব ।' এই প্রসঙ্গে ভোলার পত্বাগতপ্রণটিও উকি মারে-_- 
“তাইতে। মোদের বৌ বলে হালো, বলে "চান্ুরি ন কৃকুরি”*** 1” দাসবৃত্তির 
নিদারুণ বেদনা ভোলা! নিজে অন্তর দিয়ে বোঝে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্ত্রীর 
মতামতের উপর তার অ.বচল আস্থাটুক্ও এখানে গে।পন থাকেনি । তাছাড! 
তার উপস্থিত ও বাস্তববুদ্ধিও রয়েছে দেখ! যায়। কর্তা তাকে বলেছেন 
পুরোহিতকে ডেকে “এসবের বেল! এট্র1 থোড়ের গাচ- আনিস্‌+। কিস্তমে দা 
আনতে ভুলে গেছে । তাই নে বুদ্ধি করল যে, ওই ঝিবিনির বাড়ি থেকে দা 
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চেয়ে নেবে । পুরুত বামুন সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই-_তাই অক্েশে 
সে মনে মনে বলতে পারে--শালার বাণুন কর্দর ঘর বেনিয়েছে। কিন্ত 
কাযোদ্ধারের জন্য সে পুরুতঠাকুর না বলে বাবাঠাকুর বলে ডাকতে দ্বিধা 
করে না। বামুন ও বডমানষ সম্পর্কে ভোলার মোহমুক্ত ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তার 
তাক্ষতার ও বিতৃষ্ণার পরিচায়ক-_“কৈ ওত্তর দেয় না ঝে? কোথা বুঝি ছরাদ 
কন্তি গেছে । বামুন্দের কি? বড মান্ষির নড়িই ছায়ায় বসি গোলব।লিশে 
ঠা।শ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গঞ্গি করে, তাই বুঝি গেচে ॥ পুরোহিত ধর্মশীলের 
সঙ্গে সাক্ষাতে সেআবার বিনয় প্রকাশ করতে ভোলে না। বস্তত সংলাপের 
চাতুষে, বৃদ্ধির তীক্ষতায়, কৌতুকরসের ভিষেনে ভোলার চরিটি যাই উপভোগা 
হয়েছে। 

বিবাহবণিক ও অধর্মরচি--চরিত্র ছুটি পিতাপুত্রের । এই দু'টি কুলীনকুলের 
রত্বস্ববপ | ধর্মশীল কুলীনদের সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলেছে-_“তীাহীর। 
ধর্মাধর্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না,অর্থ পাইলে পরমার্থবৌধে সকল দুক্ষিয়াই করিয়। 
থাকেন। তাহাদিগের বয়ে(-বিবেচনা গুণ-পর্য্যালো চনা, সৌন্দর্যযাভিলাষ, জাতি- 
বিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই ১--অথথলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্যা ্থ 
পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার ব৷ বিবাহ ব্যাপারে আলন্ত নাই " ব্স্বত সেকালের 
কুলীনদের মধ্যে এবপ দুষ্ার্যকারার সার্থক প্রতিরূপ বিবাহবণিক ও অধর্মরুচি । 
অধর্মকচির নিজের কথায়--'কে হে তুমি “বেতে আলিম্তির কথা বলচো % বে 
কর্থে কি আলিম্তি হয়? গেলেম্‌--বে কল্লেম_-য২কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্‌__ 
চল্যেম--আর কি? বে অকাচব রুচি, যদি পাই বপার কুচি, তবে মুচিকেও 
কার শুচি, তাতে নি আ!লন্তি আছে? এদিক থেকে ববাহবণিক যথাথণই 
একজন “মহ।পুকষ' । তার নিব।স শশুরাডি, পড়াশুনায় বিদ্যাদিগগজ (“আম 
কি ডেম, যে ধর্মশান্ত্র শিখে ধর্মপণ্তিত হব ? )-বস্তত মে একজন ধমের 
ষশডবিশেষ । আর তার পেশ।-_বিবাহ-ব্যবস! । কারণ -“মহারাজাধিরাজ বল্প।প 
সেন আমাদিগকে যে নিকর ত।লুক দিয়! গেছেন তার হাঁজান্তকো নাই-__তাতেই 
আমর! স্থথে আছি ।” শ্বশ্তবব।ডিতে আদরের ও 'আতিথ্যের যে বর্ণনা সে দিয়েছে, 
তাতে তার ভেতর কুলীন জামাইয়ের নাচতা। ও অর্থগৃক্নতার প্রকাশ। দক্ষিণ হস্তে 
দক্ষিণা ন। পেলে কি সেথা থাকি? কুলীন 'অধর্মরূচি মহাশয় বড়ই 'ধর্মভীত,, 
তাই সে সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ বিবাহ করেনি। কিন্ক--“মমান্দাদা মহাশয় 
চার কুড়ি পোনেরটা «৫ করেছেন, এখন তিনি অন্তদস্ত হীন হয়েছেন তবু 
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পেলে ছাডেন না, এতগ্ুল ব্বিহিতা৷ শ্রার ধর্মরক্ষ|! কিভাবে সম্ভব, বর্মশীলের 
এই প্রশ্বের জব।বে অধর্কচির ম্প্ জবাব--ধর্মই ধন্ম রক্ষ। করেন, আ।মরা 
ধন্মাধম্মের ধার ধারিনে, অথব। যার ধন্ম সেই রক্ষ। করে।' কৌলীন্তপ্রথার 
কারণে যে নানাৰপ বাভিচার ও ছুফধ কিভাবে বিষাক্ত ক্ষতের মত সমজদেহে 
ছড়িয়ে পডেছিল, বিবাহুবণিক ও অধর্মরুচির চরিত্রচিত্রণে নাটাকার 'তাব উদাহরণ 
দিয়েছেন। স্বামীসঙ্গবকিত। কুলীন রমণী অসহ যৌবন-যাতনায় পরপুকণে 
আসক্ত হয, গর্বতা হয়ে সন্তানও প্রদব করে। কুলীন স্বামী অর্থলোতভে সেই 
সন্তনকে স্বাকৃতি দেয় | অধর্মকচি তেমনই এক সন্ভান। আবার সে-৪ তেমনি 
এক সন্তানের অন্নপ্ররশনে নিমন্ত্রিত হয়েছে। নিলজ্জ কলান বামুনের কাছে 
এ-জ!তায় বাাপার নিতান্তই জলভাতের মতো! । অধর্মকচি ও বিবাহবণিকের 
কথেপকথনের মধা দিয়ে ধর্মশীলের মন্তব্যের ( “মুতরাং তাহান্া কি রূপে সতীত্ব 
রক্ষ। করিনে? ব্যভিচার দোষে, অবশ্যই লিপ্ত হয়।*) উদাহরণ অধর্মরূচি ও 
ও বিবাহবণিকের মাধ্যমে উদ্দাহৃত হয়েছে--“কি বল্‌্বো। বাবা লঙ্জ! হয়, 
সেদেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, তাই বলি “মেয়েটা হলো! 1 ( অধম্রুচি )। 
মঅ।ন।র বিবাগবণেকের কথায়--বাপু হে, তাতেক্ষতি কি? আমি তোমার জনন।কে 
বিবাহ করিয়। তথায় একব।রও য|ই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে স।ক্ষাং হয় । 
ত; পাপু আমর। কুল।নের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? 
বিধাহব(ণিকের চরিত্রে কুলানদের আরে। পরিচয় কীতিত হয়েছে । তার টাক!র 
প্রয়েজন, বেশ।ও অনেক হয়েছে । সুতগ।ং সে মনে মনে ভাবছে যে, কছেপিঠে 
কোন শ্বশুরবডি থাকলে তর ছিবিধ উদ্দেশ্টই সাধিত হতে পাবে । মনে পডল 
ন।ছেই বিমপাপুর গ।ম _ সেখানে একবার বুঝি বিবাহ হয়েছিল । কিন্ধু সেটা 
তার নিজের, ন| পুত্রের--ত। সে মনে করতে পারছে না। দর্শ খুলে দেখা গেল- 
সে নিজেই সেখানে বিয়ে করেছে । --.*লেখাঁপডা রাখা ভাল, মনে করে কতে। 
রাখ। যায়? লেখ। ছিল, এইতো৷ মনে হলে।, নৈলে কি হতে। ? কিন্তু সমস্যা 
হল-গরাবের ঘর, প্রপ্তিযেগের আশ! নেই । তবে _-ত্রাক্মণীর কাটন. কাটাও 
কি কিছু নেই? দেখে আমিনে কেন? পথে তার সঙ্গে দেখা হল উত্তমের 
সঙ্গে । পরিচয়ে জান| গেল সে বিঝাহবণিকের পুত্র। উত্তমের কথা--“আমি 
আজি কুতার্থ হইলাম--জন্ম।বধি পিতৃদর্শন পাই নাই? । বিবাহবণিকের স্বগতোক্তি 
--তুমি দর্শন পাবে কি তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই--সেই শুভদুষ্ট 
মাত্র ঘ। হউক । কৈ অধর্মরচি বাফা এখন কোথায়,--কন্তা। হয়েছে বলে বড় 


৩৮ কুলীন কুলসর্ববন্ধ 


ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন এসে, আমার এককালে কুড়ি বসরের ছেলে হয়েছে ! 
কৌলীন্য-ব্যবস্থায় জঘন্য ব্যতিচারের নিখুত প্রতিচ্ছবি এই অধর্মশীল ও বিবাহ- 
বণিকের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে । এই দৃশ্ের আর একটি ঘটনাও 
বিশেব তথ্যপ্রদ ও কৌতুহলোদ্দীপক । উত্তম পিতাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে 
চাষ, কারণ "আমি মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম-"".তাহ।াতেই 
আমার মাতাঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন ।* এখন পিতাকে আকিঞ্চন করে 
বাড়িতে নিয়ে গেলে-_“মাতাঠাকুর।ণীরও বৈধবা দূর হইবে ।* কুলীন সংসারের 
অতি প্রত্যক্ষ, বাস্তবচিত্র নাট্যকার এখানে তুলে ধরেছেন । আব।র সেই সঙ্গে 
বিবাহবণিকের কৌতুকপূর্ণ হাদয়-বেদনাও এখানে অস্পষ্ট থাকেনি-_“( হান্তমূখে 
স্বগত ) স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধবাদশা! কদ।চ দর্শন করিতে পাষ 
না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান্‌ তাহাও স্বচক্ষে দেখি,--হা৷ অনুষ্ঠ 

উদ্রপর।য়ণ সার্থকন।মা ব্যক্তি । সে একান্তভাবেই উদরপরায়ণ । নিমন্ত্রণের 
গদ্ধেসে উন্মার্দের মত ঘুরে বেডায়--“লার সন্ধান করি খু*জিয়া খুজিদ্বা! ।' 
তার স্বার্পরতারও তুলনা নেই- নিমন্ত্রণে সে নিজের ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে 
যায় ন,.: স্ত্রীর প্রতিও তার কোন মর্ধাদাবোধ নেই । ন্যায়লঙ্কার তার সম্পর্কে 
যথার্থই বলেছেন--মতরাং তোমার পক্ষে ফলার ভাল হইলেই বিবাহ ভাল হয় ।, 

বিরহীপঞ্চানন ও বিবাহবাতুল--ছুটি বিয়ে-পাগলা চরিত্র। বিরহী- 
পঞ্চানন বিপত্বীক, বিবাহবাতল--অকৃত্দার । তারা কুলীন নয়--ভঙ্গজ ৷ 
বিরহীপঞ্চানন স্ত্বীবিরহে কাতর । -_হাদয়ের শূন্যস্থান পূরণের কোন 
আশা তার নেই-ও। কারণ কুপীনের মত সে বিষ্বেতে উপঢৌকন পায় না, 
বরং তাকে দিতে হয়। কুলপালকের গ্ুহে ববাহের নিমস্ত্রণে সে যেতে 
অনিচ্ছুক । কারণ--"আর ভাই প্রজাপতির গদ্ধে কাঘ নাই, এ গন্ধেই অন্ধ 
হইয়! সর্বস্ব বিক্রয়পূর্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি ” 
বিবাহবণিকের আক্ষেপ--“আমার যে একবারও হুইল না।” তাই সে কামনা 
করে--এবার মরিয়। আমি হইব বৈদিক || মাঁরিব বল্লালে ঝাঁট! ভাবিয়াছি 
ঠিক ॥ | কান। খোঁড়া মাতুর বা হই যদি অন্ধ । | তবু গর্ভে গর্ভে মোর হুইবে 
সম্বন্ধ ॥ | পেট থেকে পড়িয়! করিব গরিয়! বিয্না | | সংসারের স্থখ হবে গৃহিণ্বীকে 
নিয়া ॥ | খাড়ুনাড়া ব্যগুনের কতে| বা আন্বাদ ॥ | দেখিতে হইবে ভাই মনে বড 
সাদ ॥* এই আক্ষেপ ও কামনার মধ্য দিয়ে আমর। এক উষর হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস 
স্তনতে পাই । 


ভূমিকা ৩৪ 


আলোচ্য নাটকে বহু নারী চরিত্র আছে। কুলপালকের চার কন্তা জান্ুবী, 
শাস্তবী, কামিনী, কিশোরী । এদের বিবাহ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আলোচা 
নাটাবস্তর অবতারণ। । এদের মধ্যে জাহ্ুবী স্বচেয়ে বড়। কন্যাদের বয়স 
সম্পর্কে কুলপালকের নিজের উত্তি_ “বয়সের কথ! আব কি বলিব ভাই, বয়ম্‌ 
কোথ।? ব্ড কন্যার অগ্যাবধি পকল দন্ত পতিত হয় নাই ১ মধ্যমটির লকল 
কেশও পন্ধ হয় নাই, তৃতায় কন্যা ও প্রায় মধ্যমটির মত) আর আমার যে 
কনিষ্ঠ কন্য। সে অতি শিশ্ত, বে!ধ হয় গাত্রে স্ৃতিক গন্ধও থাকিলে থাকিনে 
পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসর পড়িয়াছে।”১ নাট্যকারের 
নিপুণ তুলিকায় এই চারজনের চারত্রই অ।ত নিধু'তভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 

কুলপ।লকের জ্যোষ্ঠ। কন্যা জাঙ্ব। এখন বিগভ-যৌবনা। কুলীনকন্যার 
দু্শর আভজ্ঞতা সে নিজের জীবনেই লাভ করেছে। ছুঃখের দহনে জলে-পুডে 
তার যন এখন অঙ্গ।রে পারণত হয়েছে । জাবন সম্পর্কে তার কোন আসক্তি 
নেই--যৌবনের রোমাঞ্চকর অগ্ভূতির শিহরণ তার স্তিমিত। বিবাহ সম্পর্কে 
ত্বার কোন কৌতুহন নেই। চরম হতাশ! থেকে উ্খত একপ্রকার নিেদ 
বৈরাগ্য দ্বারা তার মন যেন এখন আচ্ছন্ন। তাইজাহ্বী মাকে বলে--'আমি 
তো যৌবনে জলাঞ্লি দিচি, আর কতকাশই বা বাচবো, কেন আর বুড়ো বয়েসে 
ধেড়ে রোগ ?' এতাদন তার বর জোটে।'ন। এখন বিবাহ শংবাদে তার মানসিক 
প্রতিক্রিয়াও আদৌ উৎ্সাহব্যঞক নয়। যৌবনগতা এই নারার কণ্ঠে শুধু 
নাবধাদ উক্ত ধ্বনিত হয়-. 


জাঞ্ছবা যাইয়! বুঝি জাহ্‌বীর ঘাট। 
যাইবে হ্থন্দর বর স্বন্দরের কাট ॥ 
বরযাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত । 
বাসর শয়ন হবে অনুভূত ॥ 


ষষ্ঠ অঙ্গে বিবাহের দিন বর আসার সংবাদ শুনেও জাহবীর মনে কোন আনন্দ 
নেই। সে জানে _কুলীনকন্যা সে, পাত্রের অভাবে তার বিবাহ হয়নি , এখনও 


১. পরবর্তী সংস্করণে নাট্যকার কুলপালকের কন্তাদ্ের বয়স সঙ্গত কারণেই নিশ্নরাপ 
ধাধ করেছেন --'বড় কম্তার অগ্যাবধি ৩২।৩৩ উত্তীর্ণ হয় নাই, মধ্যমটির বয়স ২৬২৭, 
তৃতীয় কন্ঠাও ১৫1১৬, আর আমার যে কনিষ্ঠ কণ্ঠা সে অতি শিশু, বাছা এই পৌষে সবে 
আট বংসরে পডিয়াছে। ( কুলপালক ) 


৪০ কুলীন কুলসর্বস্ 


যে তার বিবাহ হতে চলেছে, সে শুধু নিয়মরক্ষ! মাত্র তাই বিবাহের 
উদ্যোগের কথ। শুনে সে বলে-_ 


নিবাণ হইলে দীপ করে তৈল দান। 
পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান ॥ 
যৌবন বহিয়। গেলে বিবাহ বিধান । 
মিথ্যা নয় লোকে কয় এ তিন সমান ॥ 
সতাই বিবাহ ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই, কারণ-_আমি এখন অন্তদ 
হীন হয়েছি, এখন “তীর্থে যাওয়াই উচিত ।"-*এখন কি আমি শিং ভেঙে 
বাছুরের পালে মিশবো? ভাবী জীবনসঙ্গী সম্পর্কে নারামনের স্বাভাবিক 
কৌতুহল, সলজ্জ অন্থরাগের শিষ্ক, মধুর আবেগাম্ুভতি হৃদয়ে সঞ্জীবিত থাকে । 
কিন্তু জান্ুবীর মধ্যে ভাবাবেশ নেই-_-নিদারুণ দুঃখের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক প্রেম- 
বঞ্চিতা নারীর প্রজ্ঞা ও সুস্থ অনুভূতির কুলিশ-কঠোর ভাষা তার কে উচ্চারিত 
হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এই দুর্দশার মূল কারণটিকেও নে ধিকার দিতে ছিধা 
করেনি--“আহা কি কলের গুণ পরিসাম৷ নাই। | হায় রে বল্লাল তোরে 
বলিহারি যাই ॥; 
এতদিন অনূঢ়া থাকার যাতন। নে সহ করেছে । তার স্থিতধী মন বুঝেছে 
-'এখন যে বিয়ে হচ্ছে, সে শুধু আইবুডো! নাম ঘোচানোর জন্য । তাই 'তাব 
উ্ি--এ বিয়ে হইলে মাত্র এক।দশী ফল ॥£ 
শাস্তবী জাহ্ুবীর পরের বোন । গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনগসারে তার-_ 
'সকল কেশও পক্ক হয় নাই । আর পরবর্তী সংঙ্করণ অন্যায়। তার বয়ন ২৬।২৭ 
বছর। তার যৌবন শেষ কিনারায় এসে পৌছেছে, তবু এখনো তার বেশ 
রয়ে গেছে । জাহ্ুবীর মত বাস্তব অভিজ্ঞতা তার হয়েছে--কিন্ত ্বপ্নময 
পুলকের শিহরণ এখনো সে অচ্ভব করে। সেজানে__-অন্যানা অনেকের মতোই 
তাকেও হয়তো অনুঢ়া অবস্থ/য় জীবন কাটাতে হবে। তাই বিবাহ-সংবাদদে সে 
'আশ্চর্ষদ্বিতা হয়ে গেল-__ 
শাস্তবীর “নে? এ যে অসম্তব কথ। | 
কুলীন কুমারা মে।র| “ঘর' পাব কোথ! ॥ 
বল্পল বিহিত কুল অকৃল সলিলে। 
পড়েছে যে নারী তার পতি কোথা! মিলে ॥ 
কৌলীনোোর ঘ্‌পকাষ্ঠে বাংলাদেশের কতশত নারীর জীবন-যৌবন পলিপ্রদ 
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হচ্ছে 'ত।ব সণ খবব শাম্তনা ন। জানলেও তার আশেপাশে সে এপ অজন্র ঘটন। 
ঘটতে দেখেছে, দেখছে । তার নিজের ও বেনেদেন জ।বন বণ ধুলগ্রথার 
কালে! মেঘে আচ্ছন্ন ছুর্ভাগ্জনক অভিজ্ঞতার সাক্ষা। কুলপ্রথ। ভঙ্গেব 
অপরাধে লমাজপতিদের অত্যাচারে কত অসহায় পিতা পীড়িত, এও সে জানে। 
তাই কুলান-গৃহে জন্মমনোর পরাধ শান্থবা বুঝেছে, তাদের চিরকাল অনুঢা 
অবস্থাতেই থাকতে হবে। কারণ কুপপালক কুলভঙ্গের অপরাধ করবেন নাঃ 
আবার বল্লালা প্রথার নিদারুণ প।শের ব্ন্ধনও কি ভয়ঙ্কর । শুতরাং তাদের 
বিয়ে হবে শুনে শান্তব। মেমন আশ্চযান্বিত| হয়, তেমান কুম।রামনের উন্মুখত!ও 
তাব ভ্রভঙ্রিতে ধরা পডে। আবার সে পেশ ম্পষ্টবাদীও। তাই মাকে সে স্পন 
বপে--ম। আমাদের “বে হবে ত। বলল তে! টের পাবে ন।? বল্লালী প্রথ। 
কত মেয়ের জাবনে যে পর্বনশ ডেকে আনছে, এট। শাস্তবা নিজেদের অভিজ্ঞতা 
দিয়েই বুঝেছে, তাই সে বলে-_সে মলে কি হবে মা? ততাচ্চেয়ে ত।গ্ন চেলা বজ, 
তারা মেল। নেডাচ্ছে দেখিস ।” ম]| তাকে সান্তবন। দেন--আমি কুল রুক্ষ! করবে 
কুলাণ বর এসেছে ।” শাস্তবাব মমাস্তিক অথচ বিষাদপূর্ণ স্পছ জিজ্ঞাসা--“ওম। 
তুই কি কুণ রক্ষ। কবা, তবে জাত রক্ষ। কে কৰ্যে মা? 

এই মমান্তিক সত্যটি মুখর শাস্তবা তাপ মায়ের সামনেও তুলে ধরতে দিধা 
বোধ কবোন । কুলপাপকরা বুশবক্ষাণ জন্য ব্যস্ত, ।কন্ধ স্বাভাবিক হৃদয় বৃত্তি, 
দৈবিক চহিদ।র প্রাত তদের দুটি শেই *, আ।র 'এই ধন্ধপথ দিয়ে সমাজে কত 
পপ, অন।চাপের বিধ প্রবেশ কলছে, শন অসহায় নপ। বক্ষণশীলতার নিষ্ঠুর 
পীডনে গুমনে গুমরে ।নঃশে।ধভ হচ্ছেঃ ন।টাকার এই অমোঘ উক্তির মধা 
|দযে ত। প্রকাশ করলেন । শাম্বার এই প্রশ্নো ভিতর দিষে একদিকে কৌনীন্ত- 
প্রথার অণ্রঃনারশূন্য তা, এন্যর্দিকে ঘ্বাভা।বক জৈ।বন বৃন্তিসম্পন্ন অথচ বঞ্চিত 
ন।রীসমাজেব জীবনবেদন।এ সনুচ্চ প্রকাশ । 

বঠ অঙ্কে বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন দেখে শাস্তবার মন উৎফুল---এতদ্দিনে 
সত্যই তাদেব পিয়ের হুদ্দ ফুটবে । [বিন্মধ, আনন্দ, চাপ| উল্লাম তাকে ঘিরে 
ধরেছে। ।বধবাহ বাপারে জাহ্বীর শীতশ্তার মনোভাব শাস্ভবার নেই। তার 
মনে।ভ।ব--'হৌক না, দেখা যাক্‌।' জাহ্ৃবী যখন খলে-_-এএখন কি আমি শিং 
ভেঙে বাছুরের পালে ।মশবেো। ? তখন শান্ভবী উত্তর দেয়-_-“দিদি, ক্ষতি কি? 
হলোই বা | ছুংখময় ব্ম।নকে ছেডে অজান। ভবিষ্যতকে বরণ করে নেওয়ার 
মনোবল ও আগ্রহ শীস্তবীর রয়েছে । বর বুড়ো, খুখুরে-_একথা! স্তনে শাস্তবা 
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জাহ্ুবীকে প্রস্তাব দেয়--্ত| চল্‌ না ভাই, ঘরে গে' বাবাকে বলি এমন 
বে কিনা দিলেই হয় না? শাস্তবীর এই উক্তির মধা দিয়ে নারীমুক্তির আকৃতি 
এবং সামাজিক ভ্র্াচারের বিকদ্ধে নারীমনের সচেতন বিদ্রোহের অস্ফুট প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায় । 
শীস্তবী স্পষ্ইনাক। তাদের ছুর্ভাগ্যের জন্য ঘে তার পিতাই দায়ী, এবথা 
স্পষ্ট করে বলতে ছিধা করে না৷ । অন্যায়কে নীরবে মেনে নেওয়ার পাত্রী সে নয়। 
তাই কামিনী যখন বলে---“সেই বল্লালে বেটাই যত নষ্টের গোডা”, তখন শাস্তবীর 
স্পষ্ট জবাব--'সে কি? ও কথ! বলিম্নে বাবারই সব দোষ, তিনি কেন 
কুলের কাটা.ফেলে যে।গা ববে আমাদিগকে দ্িলেন্‌ না ? পিতার বিকদ্ধে শাস্তবীর 
এই স্পষ্ট অভিযোগ ন।রব অভিম।নের স্থুরে ধ্বনত হয়েছে সন্দেহ নেই । আর 
এই বিবাহের কল যে কি, শান্তবা তাও জানে, শেষপধন্ত জহুবার মুখ দিয়েই সে, 
আবার মে-কথ! বলিয়ে নেয় । বস্তুত শাস্তবা চারত্রটি স্পষ্টবাকঃ প্রতিবাদমুখর, 
বাস্তবনুখী চরিত্র হিস।বে যথেষ্ট উজ্জ নবপে প্র।তভাত হয়েছে। 
কুলপালকের তৃতায় কন্যা কামিনাব বয়ন ১৫।১৬ বছর । সপ্যপ্রম্ক:টিত- 

ঘৌবনা এই নারীর দেহে কৈশোব ও যৌবন--এই দুইয়ের 'আলো-আধারি 
বহস্তলালার বৈপরাত্য লুকোচুরি খেল। করছে । বিবাহ-প্রসক্ষে সে রিন কল্পনার 
জাল বোনে । তাই সে মায়ের মুখে তাদের বিয়ের কথা শুনে নবযৌবনেো দগতা! 
কামিনীর মত সোৎস্তকা, চঞ্চল! | বরের প্রসঙ্গে শুনবার জনা অধীর! হয়ে ওঠে । 

কি বল্লি কি বলি মা সত্য করি বল। 

শুনিয়! এ স্তভ কথ! হয়েছি চঞ্চল ॥ 

কোথ। বর বাস কোথ| এসেছে কি বগ। 

কবে হবে আজি নাকি বল গে। সত্বর ॥ 

বরের বয়স কত দেখিতে কেমন । 

যাহৌক হলেই হয় এই আকিঞ্চন ॥ 
কিন্তু মায়ের কথায় সে বিশ্বাসও রাখতে পারে না। কেননা, ইতোপুবে ম! অনেক- 
বার তাকে মিথ্য। আশ্বাস দিয়েছে । যৌবনের আগমনে কুমারী-হবদয়ের গোপন 
মনে অনেক রঙিন কল্পনার মাধুর; তাকে বিভোল করে তুলেছে, কিন্তু বারে 
বারে তার স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে । মা নতুণ করে আবার ছলনা! করছে কিনা» এ- 
বিষয়ে তার মনে সংশয় দেখ| দিয়েছে । আবার সেই সঙ্গে নিজের যৌবন-যাতন। 
অসঙ্কোচে সালক্কার প্রকাশেও সে দ্ির্ধা করেনি 
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এমন ছুরস্তকালে জলি কামানলে । 

তিনকুলে কেহ নাই ছুটো৷ কথ! বলে ॥ 

সহিতে ন! পারি আর কর গে! উপায় । 

কতকাল ভূলাইয়া রাখিবি আমায় ॥ 
মা তাকে বোঝান যে, এবার সাত্যিই তাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তখন কামনী 
উত্ননুক হয়ে বলে--ও মা সাত্য যদি তবে বর কি এসেছে? খাসা দিচ্ছস্‌ 
কোথায় মা। চুপি চুপি দেকতে গেলে হয় না, ক্ষেতি কিমা? কামিনার 
এই উক্তিতে তার সোং্ঞ্ক হায়ের ক।মনার অভিন্যক্তি প্রক।শ পায়। সেটি 
ভারে! স্পষ্ট হয়, যখন সে ধলে-_কিশোবী যখন অপস্থিত, তখন তারই আগে 
বিয়ে হো।ক-_এনা ম। লে ডাক্‌ শ্তন্ণে না, তার এখন কাষনি আমারই আগে হোঁক্‌, 
তারপর তবে তার হবে, এখানে বিশাহ-উন্মুখ যৌবনবতী নারীর ব্যগ্রতা 
লক্ষণীয় । 


বিবাহের পূর্বে বর এসেছে। বর সম্পর্কে কুমারী কন্য।র সলজ্জ অন্তবাগ ও 
দেখবার জন্ত আকুলতা ক।মিনীর চরিত্রের বৈশিষ্টা। সংসারের জটিলতাব 
পাল্তব কূপের সঙ্গে এখনে! তার সমাক পরিচয় ঘটেনি | 'তাই বিবাহিত জাবনেনু 
শনাস্থ।দিত-পূর্ব রোম।টিক প্রণয়-মধুরতাব স্বপ্ন £স এখনো দেখে । কিশো" 
ধর দেখে এসেছে । কামিনারও ববের রূপ-গুণের কথ। শুনবার জন্য স্বাভাবিক 
মাগ্রহ প্রকাশ পায়--'বল্না বৌন্? কেমন- কি কচো--কোথা আছে । 
কিশোরীর মুখে বরের কুৎসিত কপ ও বদ্‌গুণে কথ শুনেও সে আশাহত 
হয় না। যতই হোক, তবু তে। কুমারাজাবনের বিপাহেব স্বপ্ন সকল হখে__ 
“তুই বুঝিস্নে হওয়া৷ ভাল রে । (ববাহের পর নারাধমরক্ষার তবু একট। ভিন্ন উপার 
তে। পাওয়া যাবে--কামিনী এই উত্তিতে হয়ত সেই আভাসই "দিতে চেয়েছে । 
তাছাড়া তাদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য সে পিতার উপরে কোন দৌষ চাপাতে চায়নি, 
বল্লালের কৌলীন্য-্রথই যে এ সবের মূলে-_-এ অভিমত সে নিিধায় প্রকাশ 
করেছে--*বাব! কি কর্যে তাই? তার দোষ কি? সেই বল্লালে বেটাই ঘতে! 
নষ্টের গৌঁড1।" এখানে পিতার প্রতি তার ভক্তি ও বিশ্বাসের স্ুরটি উচ্চকিত 
হয়ে উঠেছে । 

কুলপালকের কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী, সংশোধিত পাঠ অনুযায়ী, বয়ে নিতাম্ই 
বালিকা,--'এই পৌষে সবে মাত্র আট বৎসরে পড়িয়াছে। এখন তার 
লুকোচুরি খেলার বয়স--বালিকা! বয়সের রঙিন স্বপ্নে এখন সে বিভোর । 


৪৪ কুলান কুলসর্বস্থ 


্রাঙ্মণা যখন মেয়ের বিয়ের খবর [দচ্ছেঃ তখন সে পাডায বৃন্ধুদের সক্ষে খেলতে 
গিয়েছিল । ম| ও দিদিদের ডাকে নে যখন বাড়ি এন, 'তখন তার মুখে একদিকে 
ন(লিকা-বয়সের সরলতা, অন্যর্দকে অভিজ্ঞ বয়সের প্রগল্ভত। প্রকাশিত । তাব 
দুখে ছভাটি এইবপ-_ 


প্রফুল বকুল কপ, গন্ধে গন্ধে অলিকুল, 
অন্কুল মলয় পবন ! 
প্রবেধ ন। মানে মন, সাদ করে অ।কঞ্চন, 
বল্প।।লব দিতে বিসজন্দ | 
বুলে কালি দিয়ে কালা বলে চলে যাব কালি, 
ঘটকালী কি করিবে আর । 
যৌবন অমূলা ধন, করিব গে বিতবণ, 
নাহি ভয় থাকিবে কাহার ॥ 


ব্লাবছলা এই পচ্যে কুলীনকন্তার মবদমিত কামনা কিভাবে অবিহিত 
পথে পুরণ হয়, তীর প্রকাশ । কিশোরীর নুখে এ ছডাটি মানায়নি পতা। 
কিন্ধ অন্তমান করা যায় যে, ছডাটি মে পাডায খেলতে গিয়ে অর্থ ন| বুঝেই 
কোন সখির কাছে শ্বনে শিখে নিয়েছিল । কৌলান্ত-প্রথার সর্বনাশ! পপ যে- 
ভয়াবহতার স্থট্টি করেছিল, তার প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনে যে-অধোগতির 
সচন! হয়েছিল, একটি কিশোরী কন্য।র মুখে তার সংকেত গ্(তিত করে নাটাকানর 
কৌলীন্-প্রথার সর্বনাশ! পরিণামের দিকে অঙ্গুলি সকোত করেছেন । কিশোধার 
মুখে প্রদত্ত ছডাটি শিশুগ পাকামি মনে হলেও নাটাকার লচেতনভাবে্ পচনের 
মাত্রা বোঝানোর জন্য দিয়েছেন । 


তবে একথাও ঠিক, নাট্যকার ক্িশোরাকে কোন বাস্তব ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । মা ডাগর মেষেকে হুটহাট বাইরে যেতে বারণ 
করলে মেয়ে “কেন নিন্দে কর্ধ্যে তা! বুঝতে পারে ন। | সে শুভকর্ম কি, বিবাহ 
ক।কে বলে, জানে ন। ! চার বোনের সঙ্গে মায়ের কেন বিয়ে হবে না, সে বুঝতে 
পারে ন|। কার সঙ্গে তান মায়ের বিয়ে হয়েছে, ত1৪ সে জানে না । কিশোরীর 
এই অবোধপনা তার চরিত্রের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি । “বাছা তুই অবোধ, 
তোর জ্ঞান হয় নেই" ব্রাক্ষণী ন্েহবশে কন্যাকে যতই একথ| বলুন, কিশোরার 
সথাগুলে! একটু ন্যাকামি' বলেই মনে হয়৷ 


ভূমিকা ৪৫ 


ষষ্ঠ অঙ্কে বর দেখবার পর কিশোরীর মুখে বরের বর্ণনা% তার পাকামোর 
নিদর্শন | নাট্যকার এ-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই এ দ্ৃশ্তে তিনি কিশোরার 
সংল।প কামিনীর মুখে বসিয়েছেন পরব্তী সংস্করণে । কিন্ত বক্ষ্যমান প্রথম 
সংঙ্করণে কিশোরী-কামিনী-জাহুবী-শাস্তবী সংলাপে কিশোর] চরিত্রের বয়স পঁচিশ 
শছর অথবা পরবর্তী সংস্করণের আট বছর কেনিটাই সঙ্গত মনে হয় ন।। বপ্তত 
কিশে।রা চরিত্রকে নাট্যকার তীৰ বক্তব্যেব বাহন করে তুলেছেন মাত্র। 


ব্রাঙ্মণী কুলপালকের স্ী। এতদিনে কন্যার্দের বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়।য় তাব 
আনন্দের সীমা নেই। জননী-জীবনের অন্যতব সার্থকতায় তিনি মাজ গব 
অনুভব করছেন । মেয়েদের পাত্রস্থ করতে পারার আনন্দ, প্রতিবেশীদের কাছে 
গর্ববোধ নারীমনের চিরন্তন কামনা" -সব ব্রাঙ্গণীর হ্বদয়কে আজ উল্লসিত কবে 
তুলেছে । স্থতরাং--“আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে || শরীর জুডাবে 
মোৰ জ।মাই দেখিয়ে ॥”_ হোক সে জরদগব, বৃদ্ধ, কুলীন, তবু তে। জামাই । এবং 
একে ভুলিয়ে বশ করবার জন্য ব্রাঙ্ষণী কতই ন। স্বপ্ন দেখেন । সংসারের কত্রী 
হস।বে তর ব্যস্ততারও সাম! নেই--“আজি আমার নানান্‌ কর্ম । আজি আমার 
এত বেল। পর্য্যন্ত ঘুমবার সময় ॥ কিন্তু ঘুমেবও দৌধষ নাই, পমস্ত রাত উযুগ 
সংযুগ কন্তে জেগে ছিলাম, যেমন্‌ ভোর বেল। পাডচি অমনি মরে ঘুমিইচি, 
'ত[ইত্তেই অনেক বেল! হয়েচে ১ 'ত এখন আমি কি কার? অনেক কম্ম।' 
কেন্ট। ছেডে কোন্টা আগে করেন, তাই ভেবেই ব্রাঙ্ষণী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 
য।হে।ক, মেয়েদের ডেকে 'তাদের খবর লেন, কারণ-_-তাদ্দের “বে” তার।ও 
এখন টের পায়নি ।* ত্রাক্ষণী উল্ল।স প্রকাশ করেন_ _“ওগে।, তোদের “বে” হুবেগে।, 
'বে' হবে ।? জাহ্ব!কেো তান বোঝান--“বাছা, এমন কথ! বলতে আচে ? 
(কসের বয়েস? কাচছেলে। ষেটের বাছা, ষগটীর দাপ।' শাশ্বত জনন।- 
হৃদয় সগ্ভানকে চিরকাল শিল্ত হিসাবেই দেখে থাকে । শান্তবীকে তিনি আশ্বাম 
|দয়ে খলেন--'আমি কুলরক্ষ। কর্যোঃ কুলীন বর এসেচে ।' কিন্তু শাম্তবীর-- 
'তুই |ক কুলরক্ষা কব্যি, তবে জাত রক্ষাকে কব্যে মা'-এই মর্মভেদা প্রশ্ন 
বরাক্মণাকেও ক্ষণক।লেব জন্য মূক করে দেয়। কন্যাদের মর্মবেদন! তিনও 
মর্মে মর্মে অন্থভব করেন । কিন্তু উপায় নেই। যে সমাজে নারীজাতি পুরুষের 


"গরবর্তাঁ সংস্করণে এই অংশটুকু নাট্যকার কামিনীর মুখে বসিয়েছেন। কিশোরীকে তিনি 
এ দৃথ্টে অনুপস্থিত রেখেছেন । 


৪৬ কুলীন কুলসর্ববস্থ 


দ্বাসীমাত্র, নার।র পৃথক সত্তার যেখানে মর্ধাদ। নেই, সেখানে বঞ্চিত নারীহদযের 
নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেল! ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। ব্রাঙ্ষণী অধোমুখে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে শাস্তবীকে বলেন---“ওম শাস্তবি, তোর একথার কি উত্তর দিব? তার 
নিমিত্তে বলেছিল।ম গোঃ বলেছিল।ম সেই মিন্সেরে, বলি “হেদে ভাল বর দেখে 
মেয়েগুলোর বে দিস”, তা বাছা, অমি বল্যেকি হবে? সে “কুল খোজে, 
বলে “কুল থাকলেই সব থাকে? ।* স্বামী তাঁকে বুঝিয়েছে, মেয়েদের জাতরক্ষা! করা 
মা-বাবা, অন্যথাষ রাজার, কর্তব্য । স্বামীর ব্যক্তিত্ব, তথ! একগ্রয়েমির কাছে 
ব্রা্মণী অসহায় । সুতরাং নিকপায়্ হয়েই তিনি গতান্ছগতিক জীবনকে 
মেনে নিয়েছেন । মেয়েকে তাই বোঝান--“শাস্তবী, ক্ষামা কর, 'জাত-রক্ষাব কায 
নাই, কুলরক্ষায় সম্মত হ।” কিন্ত যন্ত্রণার দাবদদাহে তিনি নিজেই দগ্ধ হচ্ছেন, 
স্টার কথা শ্তনলে এটা বেশ বোঝা যায় । বল্লাল প্রবতিত কুলপ্রথ৷ যে সমাজে 
সবনাশ সাধন করছে, আর তার ফলেই মেয়েদের “জাতরক্ষা* সম্ভব হচ্ছে ন।-- 
ব্রাহ্মণী এবিষযে সচেতন ৷ নারীর সতীত্ব ও মধদ।রক্ষ।র দিকে আজ কারো 
নজর নেই--ম। বাপ, রাজা, ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কতো 
বসেছে তখন জাতরক্ষা আর কে কর্ষ্ে মা ?” মেয়েদের মনোকষ্ট তিনি বোঝেন । এ 
বিবাহুকে মেয়েরা মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারেনি । তাই মেয়েদের সান্ন' 
দিয়ে বলেন “আব।র কেন নিংশ্বস ফেলে অধোমুখে রহিলি? কি কব্যো, 
মলনোদুঃখ করিম্নি |: 

যেবরই হে।ক, মেয়েদের নিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই ব্রাহ্মণী উদ্যোগ-আয়োজনে 
মেতে ওঠেন । পাডঃগ সকলকে আপায়নেও ভার ত্রটি থাকে না। আবা* 
নুযোগমত তদের সঙ্গে হা[স-তামাশ।ও তিনি করেন। বিয়েত্র কোন ঘটা 
নেই কেন বলে প্রতিবেশিনীদদের কট।ক্ষের উপযুক্ত জবাব দেন ব্রাঙ্গণী--“আর ভাই 
ঘটা, কুলীনের মেয়ের 'বে' ঘটাই ভার, আপার “ঘটা” পাবে। কোথা বোন্‌?ঃ তবে 
তে।র। এসেছিস্‌ এই ঘটাই “ঘটা |, 

নথ নারী চিত্রের মধ্যে ফুলকুমারী ও যশোদা--এই ছুটি ট্রাজেডি-করুণ 
চরিতও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । যশোদ। বালবিধবা, বুদ্ধ! , ফুসকুম।রী 
বিবাহিতা হলেও স্বামী-সৌভা গ্য.বঞ্চিতা ৷ ফুলকুমারা কুলীনকন্তা, কুলীনপত্তী | 
কিন্ধ স্বামীর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তার হয়নি, হয় না। বন্পত্বীক স্বামী আসে 
শুধু পাওন। আদায়ের জন্ত । তার জীবনে স্বামী না আসা যেমন মন্ত্রাদায়ক, 
তেমনি আসাও- “কালামুখে৷ বিধি ভাল মিলাইল ভালে । তার আরে কথা-- 
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“গেডেচ্চাও কি বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাল কুলীনের তাতে 
পড়িতাম? আমাদ্দের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে! গতকাল ফুলকুমারীর 
স্বামী এসেছিল । প্রেমবঞ্চিতা ফুলকুমারী স্বামীকে ঘিরে কতই না স্ুখস্বপ্ন 
দেখেছিল । কিন্তু স্বামী মহারাজ এসেছে শুধু পাওনা আদায় করতে | 
ফুলকুমারী-_“কাট্নাকাটা কডি ঘত করিন বাহির ॥| যা ছিল আমার পু*জি 
দিলাম সকল |, কিন্ট স্বমা তাতেও খুশী নয় । তিন স্বীকে ফেলে ক্রোধভরে 
শ্বশ্তরের টোলে গিয়ে বাত্রিবাস করেন। আর ফুলকুমারী--একাকিনী বিরহিনী 
যামিনী জাগিয়। | | নয়ন করেছি রাঙা কাাদয়া কাদিয়। ॥ আসলে, কৌলীনা- 
প্রথার নিট্টর বেদীতে আবদ্ধ হাজার হাজার কুলীনকন্যার প্রতীক ফ্কুলকুমারী | 
তার মন্ত্রণ।-মুখর উপলদ্ধি--£এ থাকচ্চেয়ে না থাকা ভাল । না থাকলে মনে 
প্র-বাধ দেওয়! যায়, এ থেকে নেই ' এ+ক সামান্যি ছুঃংখু ? স্বামী থেকেও নেই, 
ন।রাজাবনের এ ছুখ যথার্থই সীমাহীন ॥ সঞ্চ।রিনাঃ পল্লবিনী লতার মতই নার 
স্বামীকে অবলগ্ন ধরে জীবনকে সার্ক করে তুলতে চায়। কিন্তু কুলীনবধূগণ 
সে সৌভাগ্য থেকে চিরবৃঞ্চিতা । ফলকুম।র1 এবপ সীমাহান ছুঃখের দৃহনে তৃষের 
অঞচনের মত নিরন্তর জলেপুডে মরছে ।১ 


অথচ এই ছুঃখের নিরশ্থর জ।লাও ত।র হৃদয়ের সরস প্রম্রবণকে রুক্ষ, 
শু করে তুলতে পারেনি । যশোদাকে সে ঠান।দ।দ বলে ডাকে । তার সঙ্গে 
হা।স-ঠাট্র।র মধা দিয়ে তব এই রসবোধের প্রকাশ । 


পল্লাগ্রথমের রক্ষণশীল সম।জের অশিক্ষিত ন।রার মুখের সে ঠাট। হযত এ যুগের 
শিক্ষত সমাজের চোখে অম।জিত (৬০181) মনে হতে পারে, কিন্তু সেই 
পরিহাসের মধ্যে ফুপকুমারার বুছিদাপ্ড ঝক্চাতুর্ধও বিশেষভাবে লক্ষা কর: 
যায়। 

যশোদ।র চবিত্রটিও নাট্যকারের চত্রিত্রহ্ছজন উনপুণোর উদাহরণ । ঘযশোদ। 
বালবিধবা । হয়ত এমন বয়সে সে স্বামীকে হারিয়েছিল, যখন স্বামী কি বন্ধ 
সেজানে না। তদুপরি সে কুলীনকনা। ৷ স্বামী থাকলেও তার ভাগ্য অনযানা 


১. 'কুলীন কুল-সর্বস্ব নাটকের আর একটি উল্লেখযোগা স্ত্রী চরিত্র ফুলকুমারী । কুলীন- 
কন্ঠার বঞ্চিত জীবনের নানার্দিক ঘুরাই়। ফিরাইয়। দেখাইবার প্রয়াস যে এই নাটকে সার্থকতা 
-লল/ভ করিয়াছে, এই চরিত্রটি তাহার প্রমাণ ।' 

বাংল! সামাজিক নাটকের রিবর্তন- আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূ. ৫৫। 


৪৮- কুলীন কুলপর্ববস্ব 


কুলীনবধুর মতই হত সন্দেহ নেই। তবু শত দুঃখকট্রের মধ্যেও এই বধিষ্সী 
নারী আপনার মনের সজীবতাটুকু হারায়নি। তাই ফুলকুমারীর সঙ্গে সে সহজেই 
হ।সি-ঠাট্টায় মেতে উঠতে পারে সমানভ।বে। কুলপালকের মেয়েদের বিয়েতে 
আগত পুরনারীদের সঙ্গে যশোদীও আছে। একটি শ্তভ উৎসবকে কেন্ত্র করে 
সমবেত পুরুনারীদের আনন্দ-কলতানে যশোদ'ও যোগ দেয়। অন্যান্য পুরনার 
সামনে স্বামীর যে বর্ণনা সে দেয়, তাতে একদিকে তার কৌতুকবোধ, অন্যদিকে 
অতিগভীর বেদনাঘন দীর্ঘঘাস বাঞ্জিত হয়। “তাব বয়সের সম, পাহাড 
পর্বত কম, আছে কিন। ন্ুবন 1ভতরে'-এহেন ব্যক্তির অন্তর্জলি যাত্।কালে 
'তাদেব সাত বোনকে একত্রে নিষে দেওয়| হয় । অচিরেই বর পঞ্ত্বগ্রাঞ্ত হয 
--ফলে যশোদার। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈধব্যদশ। প্রাপ্ত হয় । স্থতর।ংশ_ 
তখনি বৈধব্য দশা, প্রাপ্ত হয় সপ্ুম্বসা, 
কিব। কব কূলের মহত্ব ॥ 
বল্লাল হইয়। কাল, [দযাছে কূলেব শাল, 
সামাল ২ ডাক ছ।।ড। 
ন। হলো বাসনা! পুর্ণ, কেবল বৈধব্য তু্ণ 
মন্ত্রের প্রভাবে উদম বশড ॥ 
বিব।হুত জাবন কি জানল ন|১ অথচ বৈধব্যজাখনের এক।দশী প্পর্বন।শা ৭1হ 
ছাড়ে দেশ |: 
যশোদদ। হান্তোজ্জল চ।রত্র। শিজের বুকের দুঃখের পাহু।ড চ।প। দিয়ে সে 
সকলের সামনে মুখে হাসি ফে!টার। কিন্তু নির্জনে সে উদগত দার্থশ্বাসকে 
চেপে রাখতে পারে নাঁ_অ।পন ছুঙাগ্যে জালা-যন্ত্রণ। সে নিজেই ভোগ করে-_ 
“এই যে সকলেই গেল । যাবে ন। কেন? ইশ্বব যেতে দিলেন তাই যাচ্ছো " 
আমি যে আহলাদ-আমে। কর্বে]| তার তে যো নেই । যাই ঘরে যাই, এখানে 
দভিয়ে আর কি করবো! যশোদার নারব দার্ঘশ্বসের মধ্য দিয়েই তার 
হাহাকারের 'মন্তহান বোন। পরিব্যন্ত | 
হশোদ। সহানুভূতিশীল নারা। [নজের দুর্ত।গ্যের কষ্টিপ।থরে সে ফুলকুমা বার 
বঞ্ত জাবনের বেদন।কে 'ন্ুভব করে। তার প্রতি যশেদ| সমবেদনা অন্থভব 
করে। ফুলকুমারীর ছুঃখের কথা সে শুনতে চায় তার মনের ভার লাঘব করবার 
জন্য- -“আম[র যখন যে দুঃখ হয়, সম্পন্ধ বুঝে বলে থাকি- বল্পিই ভাল, যত 
মনে; রাকব ততই মন্দ, বলে ফেলো! মন খোলস! পায়--। কিন্তু ফুলকুমারীর 
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দুর্ভাগ্যের কথা শুনতে শুনতে তার নিজেরই মন্ত্রণায় বুক ফেটে যেতে চায়-_ 
নাতনি আর বলিস্‌্নে-বলিস্নে, বুক ফেটে যায়! অক্ষম 
আক্রোশে যশোর! প্রচণ্ডভাবে ফেটে পডে কৌঁলীন্গ্রথার প্রবর্তক বল্লালের 
'উদ্েশে-_ “হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি? কে তোকে কুলের হৃষ্টি 
কত্যে বলেছিল? কুল তো নয় এ কুলের আটি--্বড কঠিন! তারপর আবেগ 
সংবরণ করে ঘশোদা নাতিনী সদৃশ! ফুলকুমারীকে নান! স্তোকবাক্যে সাস্তবনা দিতে 
থাকে । 

যশে(দা বয়সে প্রবীণ । কিন্তু বিবাহ-মুুর্তেই স্বামী-সৌভাগ্যবঞ্চিতা এই 
নারীর মনে গোপনে বুঝি বা একটু কামনার ইঙ্গিত ঝিলিক দিয়ে যায় । ফুলকুমারীর 
মুখে বিধবা-বিবাহের আইনের কথা শুনে--% সবিষাদে ) আর ভাই, হবে হবেই 
শুধ্চি হয় কৈ? আমি থাক্ে আর হবে? আমার তেমন অদেষ্ট নয়। না 
হোক্‌গেঃ আর কাযও নেই ।, পরিমিত পরিসরে হলেও যশোর্দা চ রিত্রাট সার্থকভাবে 
গ্রৃতিখিষ্বিত হয়েছে বলা যায় । 

কমতি উদ্রপরায়ণের পত্বী। তার জীবনও বডই ছুঃখময় ৷ স্বামী নিষ্বর্মা, 
বাউগুলে-_নিমন্ত্িত। রবাহৃত, অনাহৃত--যে কোন নিমন্ত্রণের আসরেই তার 
ত্বরিৎ উপস্থিতি । স্ত্রী-সন্তানের দিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রাক্ষেপ নেই। ফলে 
স্থমতির জীবন ছুবিষহ | তার স্বামী 'ভাত দেওযার কেউ নয়, কিল মারবার 
গৌঁস।ই” | স্থমতি “মেয়েমানুষ” তাই পুরুব-শাসিত সম'জে তার গতিবিধি 
কঠোরভাবে নিয়ান্ত্রত | স্বামীর গর্জনের উত্তরে সে সভয়ে বলে--“ফলারের কথা 
বলতে এসেচি। তাতেই সে স্বামীর লান্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাঁয়। 
সন্তানের জন্য স্থুমতির প্রবল ন্েহ। সেজন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করে ছেলেকে 
নিমন্ত্রণে নিয়ে যেতে । কিন্তু স্বামী-দেবতাটি যেকি চিজ; সেটা বুঝতেও তার 
বাকি থাকে না ! তবু ঈষৎ ক্রোধে সে স্বামীকে বলে-_“আাঃ, নে যাওন! কেন--ওকি 
তোমার ভাগ কেডে খাবে? ছেলে মান্য, কানচে । ছেলেকে বকলেও 
স্থমতির জননী-হ্ৃদয় তার প্রতিবাদ করে--“ছেলেমান্ুষ, কি জানে, এত তাডন৷ 
কর কেন? কিস্ত ছেলে ভালোমন্দ খেতে পারল ন1, এরজন্যই মায়ের প্রাণ শেষ 
পর্যন্ত ব্যথায় গুমবে মরে । 

মহিলা ও সমতি-_চবিত্র ছুটিও বিশেষ উল্লেখের দাবী বাখে_মহিল! কুলীন- 
কন্যা । কুলীন স্বামী সম্পর্কে তার কোন মোহ বা সংস্কীর নেই--“তাহা দারা 
ছুঃপহ যৌবন যাতনা হইতে তো নিস্তার পেলেম না» তবে সে কি পতি? তাকে 
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পতি বলবো কেন? স্থুতরাং মহিলার ভাষায় কুলীন স্বামী--“সে আমার পতি. 
নয়, নে কেবল অধর্মেই পতিত ।* স্থৃতরাং তার হছুর্ভাগ্য অন্যদের মতই । কিন্তু 
সরস মদনবাণে বিদ্ধ হয়ে চুপচাপ বসে থাকবার পাত্রী যে মাধবী নয়, তা তার 
কথাবাতাতেই বুঝা যায় । মদনদেবের অসাধারণ ক্ষমত! সম্পর্কে মহিলা মাধবীকে 
যখোচিত জ্ঞ।নদ।ন করে বুঝায় যে,“সে দুর্জয় মদন কি না করিতে পারে? এই 
বিশ্বসংলারে তাহার অসাধ্য কি আছে?” তাছাডা ছুঃসহ যৌবন যাতন! নিবৃত্তির 
জন্য অনা পথ ধরেছে । মাধবীকেও সে বলে--“তুইও আমার মতে আয়, কেন 
যৌবন বিফল করিতেছিস ? মহিলার কাছে পবপুকষ, আপন পুকষ বলে কিছু 
নেই- “পুরুষ হলেই হয় আমি যা বুঝি | পরকালের চিন্তাও মে করে ন|। তার 
মনোভাব এবপ-_“অমূল্য যৌবনধন, পবে হবে বিতরণ | পর নিয়া থাক! চিরদিন || 
পরের সঙ্গের সঙ্গী, পররঙ্গে সদা! রঙ্কা | দেখ সথি পরে পরাধান ॥” মাধবীকেও 
সে সেই পিচ্ছিল পথে প। বাডাতে বলে। লো।কনিন্দার ভয় তার নেই, এমনকি 
গর্ভ হলেও কোন বিভ্রাট সে দেখে না। তার কথ!-_“বিভ্রাট কি? তা হয় 
অপূর্ব একটা মুখুয্যা হবে । মাধবা লোকনিন্বা, অধর্ম প্রভতিব ভষে ওকাজ 
করতে ইতস্তত করলে মহিলা বলে__“এতেই লে।কনিন্দ। কি? কুলীনের মেয়ে 
গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে? আমি দুইবার ওকর্ম করেছি বটে, এখন 
আর হলে কখন কর্্যো না ।* অর্থাৎ লোকলজ্জার ভয়েসে আরগর্ভপাত করবে না। 
মহিলার চরিত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, নিজের দুক্র্মকেও জোরের সঙ্গে করবার 
মনোবল তার রয়েছে । সমাজ-সংসারকেও সে বাস্তবচক্ষু দিয়ে ভালোভাবেই 
চিনে নিয়েছে । কুলীনের ঘরে বিবাহিতা কন্যা স্বামী-সঙ্গ-হুখ-বঞ্চিতা অবস্থায় 
মদনবাণে জর্জরিত হয়ে কোন্‌ পথে যায়, এটা মা-বাবা বিলক্ষণ জানেন। তাই 
মাধবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে--“তুই বড নেকা, তার! কি জানেন না? 
যখন কুলীনকে দেন তখনি জেনে থাকেন।” মহিলার বাকৃচাতুর্ধও লক্ষণীয় । 
মাধবী “এখন আমি কি করি” বলে দ্বিধা-ছন্বজডিত হলে সে চটপট উত্তর দেয়-- 
«আমার সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি ? উত্তরটি দ্বার্থবোধক | মহিলা, স্যৈরিণী 
ধরনের হলেও বেশ বলিষ্ঠ চরিত্র । 

মাধবীও কুলীনকন্যা, কুলীনবধু। কিন্তু দে স্বামীসোহাগবঞ্চিতা হলেও 
সতীত্বধর্ম অঙ্ষু্ন রাখতে চায় । মাধবী শিক্ষিতা-_পুরাণ-পু*থিতে সে দুর্জয় মদনের 
প্রতাপ সম্পর্কে অনেক কাহিনী পড়েছে--নিজেও সে মদনের জাল! মর্মে মর্মে 
অন্ছতব করছে। “যে পুরুষ যাহাকে বিবাহ করে সেই তার পতি'--সতী নানী. 
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মাধবীর অভিমত | কিন্তু মহিলার সঙ্গে নিভৃত আলাপে মাধবী জীবনের অন্য 
পথের সঞ্ধান পাপ ।॥ কিন্তু তাব্র মনে তখনে। ধর্মবোধ- “তাই ভাবি, অল্পকালের 
নিমিত্ত পরকালটা নষ্ট করিব? কিন্তু মমনদহনে পীভিত মাধবী মহিলার 
প্রলে।ভনের ফাদে প| দেয় 'তবু তখনে৷ লোক-নিন্দার ভষ 'তার মধো রয়েছে । এই 
গোপন অভিসার বিষয়ে লোকে জানতে না পারলেও গর্ভসঞ্চার হলে তো৷ জানতে 
পারবে? স্থতরাং সে “ও কর্ম করাও, অর্থাৎ গর্ভপাতের ইঙ্গিত করে। মাধবা 
দুর্বল চরিত্রের মানবী । তাই অবৈধ (প্রেমের যাথার্থা স্বীকার করলেও ছুর্নামের 
ভয় সে করে। শেষপর্যন্ত “এখন আমি কি করি” এই প্রশ্নাআক বাক্যের মধ: 
দিয়েই ম|ধবীর চিন্তবুন্তির গতি কোন্‌ পথ ধাবিত হতে চলেছে, তা বুঝা যাষ। 
বস্তত কুলীনকন্য।র! কেন ও কিভাবে 'অন্ধকারের পথে পা! বাড়ায়, মহিণ। ও 
মাধবী-_-এই ছুটি চরিত্রের মাধামে নাট্যকাব সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন । 

স্বল্পপরিসরে অঙ্গিত রধিকা চরগুটিও মনোযোগের দাবী রাখে । বসিকা 
নাপিতানী নবানা যুবতী, সে স্বমীহারা হলেও -“তবু কু ছুঃখ নাহি জানি ।; 
সে যথ।৭থই ন্বৈরিণ|, তার ঘবে--“অতি'থ ন। ফেরে এই ধর্ম ।”***তৃষিত পথিকগণ, 
এসে করে আকিঞ্চন” আর--“ভালোবাসে সবে অতি, আমি শুদ্ধমতী সতী, 
রজনীতে নাহিক কামাই ।'-_মধিক বিবরণের প্রয়োজন নেইঃ রসিকাব কথার 
সামান্য অংশ থেকেই তার ব্বভাব-চরিত্রের যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে সন্দেহ 
নেই। দেঁবলের সঙ্গে কথোপকথনে তার বাকৃচাতুর্ধ ও লাজলজ্জাহানতার পরিচয়ও 
বেশ পাওয়া যায় । সেকালের কৌলীন্যপ্রথা-তাডিত সমাজে এবপ “ডাস্টবিন'ও: 
ছিল। সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরতেই রমিকা-দেবল পর্বের উপস্থাপনা । এছাড' 
এই পর্ব, এবং চরিত্র ছু'টির যথার্থ কে।ন নাটো।পযোগিতা নেই । 


নংলাপ 


সংলাপ নাটকের প্র।ণ। সংলাপের সহায়তায় নাটাকাহিনীরন গতি ঘাত- 
প্রতিঘাতময়, ছন্-বিক্ষু্ধ তরঙ্গের মত মোহনার দিকে অগ্রসর হয়। যে সংলাপ 
চরিত্রের অন্থর্ময়তাকে গ্চোতিত করে, ঘটনাকে বিশ্লেষিত করে তাকে পূর্ণ 
রসসিদ্ধির পথে চাশিত, করে, তাই যথার্থ নাটা-সংলাপ । সাধারণ কথোপকথন 
থেকে ন1ট্য-সংলাপের দুস্তর ব্যবধান । সমালোচকের কথ।য়--4 508001) ০? 
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0 ০01 10১ সংলাপ সম্পর্কে উপধু€ক্ত মন্তব্যটি কুশান কুলসবন্ধ নাটকের 
সংল।প আলে ।চনাকালে স্বতঃই মনে আমে। বস্তত আলোচা নাটকে রাম- 
নার।য়ণ প্রাণচঞ্চল সংলাপের সাহাযো নাটাকাহিনীকে গতিবেগসম্পন্ন, চন্িত্রকে 
জীবন্ত এবং পরিস্থিতিকে সার্থক, সমুজ্ল করে তুলেছেন । 

১৮৫৪ শ্রীস্টাবে প্রকাশিত “কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের মাধ্যমে রামনার[য়ণ 
মৌলিক বাংলা নাটকের স্বণদ্বার খুলে দিলেন। এর আগে ১৮৫২ খ্রীস্টাবে 
প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়-_তারাচরণ শিকদারের “ভদ্রার্জুুন* এবং 
জি. সি গুপ্তের “কীতিবিলাস ৷ প্রথমটি প্রথম বাংল! মৌলিক কমেডি, 
দ্বিতীয়টি ট্রজেডি। ইতিহাস বিচারে যাই বলা যাক, কাহিনী, চকিত্র, সংলাপ, 
নাট্যঘন্্_কোনদক থেকেই উল্লখিত নাটক ছু*টি নাট্যপদবাচ্য নয় । বিশেষ করে 
সংলাপ রচনার ব্যর্থতায় নাটক ছুটি বিশেষভাবে মার খেয়েছে । এই পর্বে 
ক্থার্থ নাট্যোপযোগী সংলাপ তখনে! নাট্যকারগণ খু*জে পাননি ।"২ 

সেদিক থেকে ব।মনারায়ণকে সার্থক নাটাসংলাপের জনক বলে দাবী করা 
যেতে পারে । একথা ঠিক, রামনারায়ণ প্রাচীন এতিহা বজায় রেখেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি নতুনের পথও প্রস্তুত করেছেন । 
রামনারায়ণ এতিহের উত্তরস্তরী ঠিকই । তাই সংস্কৃত ন।টারাতির অনুসরণে 
তিনি শিষ্টজনের মুখে দাধুভাষা এবং প্রাকৃতজন ও স্ত্রীজনের মুখে চলিত ভাষা 
ব৷ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন ।৩ এছাড] তিনি সংস্কৃত কবিতাঃ ছড়া» প্রবচন 
যত্রতত্র আমদানি করেছেন । আবার একই নাটকের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই- 
সব কবিতা ও ছডা ব্যবহারের অত্যধিক আসাক্ত বান্ুপ্যবৌধে বর্জনও করেছেন । 
সংল।পকেও প্রয়োজনবোধে কাটছাট করেছেন--তাকে অনেক পরিমাণে বস্তনিষ্ঠ 


পীররররর। এ রর ্ মর জা আর 
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৩" সংস্কৃত নাটকে নন্তরা গুজনের মুখে সংস্কৃত ভাষ। ও স্ত্রীলোক ও সাধারণের মুখে প্রাকৃত 
ভাষার সংলাপ রীতির চলন ছিল। 


ভূমিকা €৩ 


ও জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন । এসবই রামনারায়পের সচেতন শিল্পমনন্কতার 
ফলশ্রুতি। বস্তত তিনি পথ খু*জেছেন, পথ প্ররস্তত করেছেন, নতুনের অত্যাদয়কে 
স্ুচিত করেছেন, যা তার আগে আর কেউ করেননি । 

রামনাব্রায়ণ বঙ্গনাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের প্রথম খত্বিক । তিনিই সর্ব- 
প্রথম সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রক্তমাংসের সজীব চবিত্র অঙ্কন করেছিলেন 
এবং সেই চরিক্জ নির্মাণ কৌশলে ভাষাই তার প্রধান লহায়। “চরিত্র অনুযায়ী 
সংলাপ এবং সংলাপ অনুযায়ী চরিত্র নির্মাণের কৃতিত্ব তারই । ভাষা যে 
কত সাবলীল, অর্থবহ হয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারে, তার একটা 
ষ্টান্ত নেওয়া যাক । কুলপালকের ভৃত্য ভে!ল! প্রভুর নির্দেশে পুরোহিতকে . 
খবর দিতে চলেছে । পথে যেতে যেতে তার উক্তি : “এ ওন্তরের বাড়ির 
মুই খ্যানাকাট্ি গেহালাম, এমৃতে এসৃতেই বডমোশাই বল্যে ওরে ভোলা, তুই 
যা, পুকঠ্ঠাকুরের ডাকি আন” তা এই মুই অন্দরে আলাম্‌, তামুক খাতিও 
পালাম্‌ না, তাইতে। মোদের বৌ বলেহ[লো, বলে চাকুরি না কুকুরি” তা খাতি 
পত্তি পাইনে না করে কি কর্বো ? মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? 
খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি, আসি তবে তামুক খাৰ ।, 


ভোলার এই উতর মধ্যে চরিত্রটির মনস্তত্ব ও হথায়ান্ুভূতির মর্মসত্য অতি 
স্থন্দরভাবে বাক্ত হয়েছে । সে অতি দরিদ্র, সুতরাং ছু'মূঠো অন্নের জন্য তার 
না খেটে উপায় নেই। প্রভুর বিরক্তির ফলে তার চাকরি গেলে তার গত্যন্তর 
থাকবে না_-_এট।ও সে জীনে। তাই প্রভুর মনস্তট্টির জন্য তার নিরলস পরিশ্রম 
--নিজের স্্খ-শীন্তি বিসর্জন । অন্যদিকে এই দানতার প্রকৃত অর্থও দে জানে 
(“চাকুরি না কুকুরি” )। দাম্পত্য-জীবনে তার শান্তি ও তৃপ্তির ব্যঞ্চনাও 
সংলাপটিতে আভাসিত। সর্বোপরি, ভোলার সুম্্স কৌতুকবোধ এবং ব্যবচ্ছিন্নতা 
বেধও (56156 ০0? ৫5680110519 ) সবিশেষ লক্ষণীয় । সংলাপের সামান্ত 
কয়েকটি আচড়েই রা।মনারায়ণ চরিত্রটিকে আশ্চর্য জাবন্ত করে তুলতে পেরেছেন । 

সংলাপের একটা বড বৈশিষ্ট্য, এর মাধ্যমে চরিত্র বিশিষ্টতা অর্জন করে । 
বন্তত, সংলাপের মাধ্যমে একটি চরিত্রকে আমরা স্বমহিমীয় চিনে নিতে পারি ॥ 
পূর্বকথিত “সংলাপ অনুযায়ী চরিত্র চরিত্রান্্যায়ী সংলাপ” স্ত্রটির সার্থকতা 
এখানেই | বামনারায়ণের আলোচ্য ন।(টকে সংলাপের মাধ্যমে চরিত্রস্টির এই 
নৈপুণ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর এখানেই তাৰ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য উদ্ভতাদিত। 
ষটাস্ত দ্বারা একথার যাথার্থ্য প্রমাণ করা যেতে পারে । 


৫৪ কুলীন কুলসর্বস্থ 

উদরপরায়ণ কুলপালকের কন্যা বিবাহে নিমস্ত্রিত। স্থমতি তার শিশুপুত্রকে 
সঙ্গে নিয়ে ব্রাস্তায় এসে স্বামীর খেজ করছ সংবাদটি তাকে দেওয়ার জন্য । 
উদ্রপরায়ণের আবির্ভাবের পর শিশু ও স্থমতির সঙ্গে তার কথোপকথনের 
অংশ-_ 


শিশু । ওম! ২১ এই যে বাবা এয়েছেঃ আমি বাবার সঙ্গে যাব । 

উদর । কিনে তুই এখানে কেন? একা এসেছিণ্‌ নাকি? 

শিশু । (শীঘ্র 1গয়। পিতার অঙ্গুনি ধারণ পূর্বক ) এই যে বাবা এয়েছ ২, ও 
বাব! ২ আমি মার সঙ্গে এইচি, এ ম। দ[ডিয়ে আছে ( হস্তদ্বারা দুর্শ।য় )। 

উদর । (ক্থমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন্‌ যোগ্যতা একেবারে রাস্তার 
উপর । লজ্জা নাই! ভাদ্রম।মেন তালের মত কীল ন! পেলে বুঝি 
হবে না? এই চারিদিগে পুনষ এখানে আস।, দেকবি একবার ? 

শঙ্খ । ব'ন।) ম। তোকে ডাকতে এয়েচে | 

উদর । অ.মারে ড'বতে এসেছে কি আর কাকে ডাকতে এসেছে, তার 
নশ্চয় কি? 

স্থমতি | ( সভযে ) ফলারের কথ বল্‌তে এসেচি। 

'উদর | (সানন্দে) আ।, কি নল্যি। নিকটে যায় ২ এখানে কেহই নাই, এতো 
লঙ্জাই কি? ভাল তুইতো আব নবধবাগমনের বৌ নো্‌, ( স্মৃতিকে 
নিকটে আনিয়। ) কি বল দেখি, ফ্লার জুটেছে, বলিস্‌ কি নিমন্ত্রণ না 
অনিমন্ত্র ? 

স্থমতি। অনিমন্থন্ন আবার কি? 

'উদ্দর । তুই মেয়েমানুষ কি বুঝি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অ্বিক মজা, 
নিমন্ত্রণে পেটে খ।ওয়! যায়, কিন্তু অনিমন্ণে পেটে পিটে ছুইয়েতেই হয় । 

উদ্ধত অংশে তিনটি চরিত্রের মনো বিশ্লেষণ ও প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য স্পইই ধর! পডেছে। 

উদ্দরপরায়ণ উদরসর্বন্থ, স্বার্থপর গ্রকৃতির | স্ত্রীকে সে খেতে দিতে না পাক, 
কর্তত্বাভিমান নিয়ে শ!সনের নামে নিধাতনে যথেষ্ট পটু । যেমন নিজের নেই 
তেমনি স্ত্রাকেও সে মর্ধাদার দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত নয়। নান! ছলছুতোয় সে 
তাকে মারধর পর্যন্ত করে। স্ত্রার চারত্র সম্পর্কে অভব্য ইঙ্গিত করতেও সে 
বিন্দুমাত্র ছ্িধা করে না। আবার' স্বার্থের গন্ধ পেলে স্ত্রীর দোষ (?)-ও তার 
কাছে গুণের হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সম্মতির মনে অপদার্থ শ্বামী সম্পর্কে যতই 
বিরক্তি থাক, স্বামীকে সে ভয় পায়। সে জানে এই নরপত্ত তাকে প্রকাশ্ঠ 


ভূমিকা ৫৫ 
রাজপথে সন্ভানের সামনে নির্যাতন করতেও ছ্িধা করবে না। শিশু সরলপ্রাণ । 
নিমন্ত্রণের কথায় সেও উতস্থক | বস্তত এই তিনটি চরিত্রকে ঘিরে যে নাট্যদ্বন্থ 
পরিস্ফুট হয়েছে, তা নিশ্চিতই হাস্-ককণ রসসিক্ত জীবনের প্রতিফলন । তিনটি 
চরিত্রের ভিন্নমুখী মনো তঙ্গির টানাপোড়েনে নাট্যদছন্থ উজ্জল ও সন্গীবিত হয়েছে । 
এএপর দেখ। যায়, স্থমতি উদরপরায়ণকে অনুরোধ করছে-_শিশ্বপুত্রটিকে সঙ্গে 
নিয়ে যাওয়।র জন্য | কারণ--“ভ।ল মন্দ স।মগ্রা খেতে পায় না, নে যাও, 
খেয়ে আসবে । এর উন্ুরে স্থ্মতি পায় ত্রিঙ্কার, আর শিশু পায় চপেটাঘাত। 
শেষে নিফণ্টক উদরপর।য়ণের উক্তি--“ঘাক্‌ উৎপাত গেল, এখন আমি যাই ।, 
স-"এক ন্বর্থপর মনুষ্যকাটের কথ।ই মনে করিয়ে দেয় । বস্তত রামনারায়ণ প্রতিটি 
চরিত্রের মুখে প্রয়োজনায় লংলাপটুকুই জুগিয়েছেন। তাঁর ভাবগর্ভ বা শ্লেষাত্মক 
সংল।প- যাই হে।ক শ] বেন, তর নেপথো এই মনোভাবই সক্রিয় থেকেছে । 
সমালোচক যথার্থই বলেছেন-_'রামনারায়ণের নাটকের সংলাপ যা ব্লবার, তাই 
শুধু বলেছে । এ-সংলাপ তির্যকঃ অর্থবহ ও চিত্রের উদ্ঘাটন-প্রয়াসী । এ-সংলাপ 
নাটনকে এ'ল.য দেয়নি, এগয়ে নিষে চলেছে । একে 81151700 19750980 
বলা যায় ন।।”* 


সমাজ-চেতন। 


সমজ-সমল্গ সম্পর্কে প্রথর চেতন! ব্যাপক অভিজ্ঞতা, গতীর জীবন-বোধ 
ও সহান্ভূতি নিয়ে বাংল! নাটাসাভি তা-জগতে রামনারায়ণের আবির্ভাব । বস্ততঃ 
রামনাবায়ণ সণপ্রথম জীবনভিত্তিক নাটক রচনা করে সমাজের এক ছুষ্টক্ষতের প্রতি 
সর্বস।ধারণেন দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ।২ সুতবাং উদ্দেশ্টমূলক মনোভাব নিয়েই তার 
নাটারচন।র কত্রপাত | বিদ্ধ একথাও মনে রাখতে হবে যে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
অন্তরের 'ভাগিদও তিনি অন্গভব করেছেন । যে সমাজচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, 


১. বাংল। নাটকেব বিবর্তন-_ড. £বেশচন্্র মৈত্র, পূ ২৯৭। 

২, 'যে নাটকখানি বচিত হয়] বাংল। শাট)সাহ্ত্যকে একটি বিশেষ মধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিধাঁ[ছিল, তাহ। পুর্ণ।ঞ্গ সামাজিক শাটক, তাহ। ১৮৫৪ খুষঠাঝে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্ব 
প্রণীত 'ক্ল!শ বুল পর্বন্' নাটক । বাংল।র সামাজিক জীবন যখন পর্য৪ও কাবা, কথা সাহিতা 
কিংবা অন্য সাহিত।বপের অগ্রভুক্তি হয় নাই, তখনই তাহ। নাটকের বিষয়রূপে গৃহীত হইয়] 
সে যুগের একখানি সার্থক সাহিতাকীতিবপে স্ব'কৃতি লাভ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, 
এই সামাজিক নাটকগা।নই বাংলার সর্বপ্রথম অভিনীত মৌলিক নাটক 1" বাংল! সামাজিক 

নাটকের বিবর্তন-ড. আশুভোব ভট্টাচার্য, পৃ ৩-৩১। 


৫৬ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


তার তথ্যমূলক অভিজ্ঞন (৫০০82050095 ৩%1৫০০০৩) বুয়েছে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু তার রসমূল্যও অস্বীকার করা যায় না। তাই এই নাটকের আবেদন 
সেকালকে অতিক্রম করে একালের রসিকজনের দরবারেও এনে পৌছেছে । কিন্তু 
সে অন্যকথা। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা “কুলীন কুলসববন্ব' নাটকের সমাজচিত্রটি 
অগ্রধাবন করতে চেষ্টা করব । 

সে ছিল এক অত্যাশ্্য কাল। বল্লাল সেন প্রবতিত কৌলান্যপ্রথার 
নারকীয় তাগ্ডবে তখন বাংলাদেশে এক ভয়াবহ অবস্থ। দেখ। দিয়েছিল । 
বল্লাল প্রবতিত কুলপ্রথার নবধা রূপ-_“আচারো বিনয়ে! বিদ্যা প্রতিষ্টা তীর্ঘদূর্শনম্‌। 
নিষ্ঠ। বৃত্তি তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্‌ ॥” কিন্তু কালক্রমে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুলীনপুত্রেরা অন্যসমস্ত গুণ উপেক্ষা করে 
কেবলমাত্র বিয়ে করাকেই একমাত্র কুলীন-ধর্ম বলে মনে করতে লাগলেন । 
লক্ষণ সেনের আমলে কৌলীন্যপ্রথা বংশগত হয়ে দাভালে। । ফলে কুলীনের 
সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে অনেকে বংশ ও সামাজিক মর্ধাদীবৃদ্ধির চেষ্টায় 
ব্রতা হলেন। অনেকে আবার বিবাহকে পেশা হিসাবে নিল। একই কুলীন 
পাত্রের বহু বিবাহ কিন্বা কুলান পাত্রের অভ।বে বিবাহ না ঘট।, বিবাহিতা কন্যার 
পিত্রালয়ে থাকা, নান! প্রকার ব্যভিচার ইত্যাদি ব্যাপার সমাজে প্রত্যক্ষাভূত 
হতে থাকল ।১ 

রামনারায়ণ তার নাটকে বহুবিবাহ-প্রথ।র বিকদ্ধে জেহাদ ঘে।বণ! করেছেন । 
তিনি যে সব তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেছেনঃ তার কোনটাই কাল্পনিক নয়-_বস্তত 
“কুলীন কুলসর্বস্ব* সেকালের সামাজিক ইতিহাসেব এক গুরুত্বপূর্ণ দলিলরূপে গণ্য 
হতে পারে । 

কুলীন সমাজে বহুবিবাহ প্রথা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল থে, 
এক একজন কুলীন পাত্র অর্থলোভে বহু কন্ার পাণিগ্রহণ করত। এটাই 
তাদের জীবিক! হয়ে দাডিয়েছিল। ভঙ্গজ হওয়ার ভয়ে কুলীন পিতা কোন 
অকুলীন পাত্রের হাতে কগ্াদান করতে ইচ্ছুক হতেন ন। ফলে অন্তর্জলি 


১. কালক্রমে কুলপ্রথ| ব্রাঙ্গগণসমজে বিভীবিকার কারণ হযে দেখ! দিল। পাল্টি 
ঘর না পেলে কন্ঠাকে সারাদীবন অবিবাহিত থাকতে হত। নার।সমাজেব ছুশীতি প্রচণ্ডভাবে 
দেখা দ্বিল। অপদার্থ কুল।ন ব্রাঙ্গণের। ববিবাহকেই উপাজনের ুলভতম পন্থা! হিসেবে 
গ্রহণ করলেন।* -বাংনার সামাজিক জীবন ও নাট।সাহিতা, ড. প্রদ্যোতকুমার সেণগুপ্ত, 
পৃ ১২। 


ভূমিকা ৫৭ 
যাত্রারত বুদ্ধ অথবা দুপ্ধপোস্য শিশু---যে কোনে! ব্যক্ির সঙ্গে বিবাহদানে তার। 
পরাজ্ুখ হতেন না । কুলপালকের চ!র কন্তা-_বিগত-যৌবনা, প্রায়-যৌবনাকিক্রান্ত, 
কিশোরাঃ বালিকা _চারজনেরই বিব1হ দেওয়া হল একজন মাদকাসক্ত, রোগগ্রস্ত 
বৃদ্ধের সঙ্গে । এতে সেকালের সমাজেরই চিত্র। 

কুলীনদের অনেকেরই বিবাহ-সংখ্যা গণনাতীত্র-প্রায় হয়ে দাড়াত। 
বিছ্যাস/গর মহাশয় তার “বহুবিবাহ' নামক স্থবিখ্যাত গ্রন্থে কতিপয় কুলীনের নাম, 
বয়স, বাসস্থ'ন ও বিবহসংখ্যার পরিচয় দিয়েছেন । তাতে দেখা যায়ঃ এক ন্যন্তি 
৫৫ বছর বয়সে ৮০টি, অন্জন ৬৪ বছর বয়সে ৭২টি, আর একজন ৫৫ বছৰ 
বয়সে ৬২টি [বিবাহ করেছেন । এবপ উদাহরণ আরে! বু আছে। রামন।রায়ণ 
তার নাটকেও এই বাস্তব অবস্থাকেই চিত্রিত কবেছেন | সেখানে অধর্মনচির 
উত্কি_“আমি সাডে অঠার গণ্ড। বৈ আর “বে' করি ন।ই ,__-কতগুলো “বে' কর্লে 
কিহবে? আমাদ্দাদা মহ[শয় চারকুডি পেনেরটা “বে করেছেন, এখন তিনি 
অন্তরদস্তহান হয়েছেন তবু পেলে ছাডেন না । 

এতগুলি স্ত্রীর ধর্মবক্ষ। কিভাবে সম্ভব? এন্ন উত্তরে অধর্মশীলের উাক্ত-_ 
ধর্মই ধন্ম রক্ষ! করেন, আমরা ধন্মাধশ্মের ধার ধারিনে, অথবা যার ধম্স সেই রক্ষ। 
করে ১ আমাধ্বম্ম এই যে “আমরা কুলীনের ছেলে, ধর্মে ২ কিছু পেলে ছাঁডিনে | 
বস্তত কুলান মহাত্মারা কিছু উপায়ের সন্ধানেই বিবাহ করে। 
বিবাহের পর স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার খোরপে|ষের ব্যবস্থা করা তো দূরের 
কথ।, কোনদিন স্ত্রীর তত্ব-তল্ল।শ পধন্ত করে না। দৈবাৎ কোন কুলীন মহাত্মা 
শ্বশুর।লয়ে হাজির হয় নেহ।তই পয়সার লোভে, মেখনে উপযুক্ত (1) প্রণ।মা ইত্যাদি 
ন। পেলে ক্ষণক।লও অবস্থান করে না। ফুলকুমারীর চিত্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।__ 


শ্বসব্যস্ত হলে। সবে জামাই দেখিয়া! । 
বাহিরে বসিতে দিল গ।লিচ৷ পা।উিয়। ॥ 
ধন্র্ভগ্ষ পন কহে সব! বিগ্যমানে । 
ব্যাভার পাইলে তবে পা ধেবে। এখানে? ॥ 
শুনিয়া জননী মোর বডই ছুঃখিনা | 
খ।ডু বাধ! দিয় কিছু আনিল আপনি ॥ 
টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল । 
এমনি কুলের ধর্ম তবে পা ধুয়িল ॥ 
কিন্ত এত অল্প পেয়ে জামাতা-বাঁবাজী তুষ্ট নন। শয়নঘরেও তিনি পত্বীকে 


4৫৮ কুনান কুলসর্ব্বন্ব 


অর্থের জন্য পীড়াপীডি করতে থাকেন । পত্বী কাটুনাকাট! পয়সা-কড়ি সব দিয়ে 
ত্বামীব মনম্ি বিধানের চেষ্টা করে । কিন্তু ক্রোধে অন্ধ পতিদেবতা ক্রোধভরে শয়ন 
'ঘর তাগ কৰে টোপে গিয়ে শুয়ে পডল--আর এদিকে ফুলমণি “একাকিনী 
বিরহিনী যামিনী জ!গিয়। || নয়ন করেছি র!ঙা কাদিয়। কাদিয। |, ফুলমণির 
এই ঘটন। কোন বিচ্ছিন্ন কিছু নয, তখনকার কালে কুলীন সমাজে এটাই ছিল 
প্রাত্যহিক ঘটনা । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ” গ্রস্থের একটি উক্তি--. 
“কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়ছিলেন, ঠাকুরদাদা 
মহাশয়" মাপনি অনেক বিবাহ করিষাছেন, সকল স্থানে যাওয। হয় কি। তিনি 


অঙ্জান মুখে উত্তর দিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানেই যাই-_-1+৯ 

কুলান সমাজে কৌনীন্তাপ্রথ। বজায় রাখার জন্য যত বাস্ততা ছিল। কিন্তু 
চোরাব!লির সুড়ঙ্গ দিয়ে যে বাভিগারের শ্নোত অহরহ ঢুকে পডত--এদিকে 
সমাজপতিদের দৃষ্টি ছিল না ব। দৃষ্টি থাকলেও উপায় কিছু ছিল ন।। স্ব।মীতাক 
কুলীন বনিতার যৌবনের 'তাডন।য পবপুকষ ভজন। করার প্রতিক্রিয্া৷ লাম।ল দেবার 
জন্য তখন মা-বাপ, আত্ম য়-্থজন বাস্ত হয়ে পডত। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন 
«বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই? তথ।পি কোনও ভঙ্গ-কুলানের ভার্য্যা 
ভাগ্াক্রমে গর্ভনতী হইয়।।ছলেন ।***তাহার হিতৈষী আত্মীয়ঃ এই সবনাশ 
নিবারণের অন্য কোনও উপায় ক।রতে না৷ পাইয়া, অনেক চেষ্টা করিয়।, তদীয় 
স্বামীকে আনাইলেন । এই মহাপুকষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্বসমক্ষে স্বাকার 
করিলেন, রত্বমঞ্তরীব গর্ভ আমার সহযে।গে সম্ভৃত হইয়।ছে । আলোচ্য ন।টকেও 
সেনপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে__-মহিলা ও মাধবার কথোপকথনে । মহিলা নামী 
রমণী মাধবীকে বুঝায়-_'অমন স্থখেন্র সময় কেন ছুঃখে কাটাব? তুইও আমার 
মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্‌ ?***তোর ভাই যেমন্‌ কথ/_ 


১, “অতএব কুলীন পাত্রেরদেব প্র-ত এমত মনুবাগপ্রযুক্ত ' কুলীনের। নিষ্ুল হইতে 
কন্া গ্রহণ করাতে স্বায গ্বায় মর্ধাঁদ। প্রদাশের তনেক মুল্য লইতে লাগিলেন। এবং 
ব্রাহ্মণাণ্দর ববস্থানুদাবে অনেক বিবাহ কর। যাব এই প্রযুক্ত তাহারা কেহ ১০ ব। ২* বা 
৩* ব| ৪* ব| ৫* বিবান্গ করেন এবং ভাবদ্দেশ ভম। করতঃ যেস্থানে কন্তা গ্রহণ করাতে 
অধিক টাকা প্রাপ্ত হণ সেই স্থানে তাদ্বণ,.বংণে খিবাহ করিতে লাগিলেন কিন্কু সেই বিবাহিত! 
স্ত্রী সকল নিতা স্বীয়  পিতৃগৃহে পাকে স্বামী কেবল কখশ ২ তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং প্রতে'কবারে সাক্ষাৎ করাতেই টাক। দ1[ওয়। কবেশ। 

সম!চাব দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮৩*। 


ভূমিকা ৫৯ 


“পূরপুরুষ আপন পুরুষ' কি লো? পুরুষ হলেই হয় আমি যা বুঝি।” কিন্তু 
লোক জানাজানি হুলে বা গর্ভবতী হুলে কি উপায় হবে? এর উন্তরে মহিলা! বলে-- 
বিভ্রাট কি?' “তা হয় অপূর্ব একটী মুখুয্যা হবে । মহিলা আরো! বলে-_ 
“কুলীনের মেয়ে গঙ্গাজল ধুয়ে খায় এমন কে আছে? মা-ব।প সম্পর্কে উক্তি-_ 
“তারা কি জানেন ন|? যখন কুলীনকে দেন তখন জেনে থাকেন।” বস্তত 
কুলীনকন্য।র অনন্যোপায় হয়ে এই ব্যভিচার তখন সমাজকে মেনে 1নতে 
হত-শাক দিয়ে মাছ চ[কার মত হয় ভ্রণহৃত্য| কবে, অথবা জামাত 
বাবাজকে অথলোভে বশীভূত করে তাব দ্বারা সন্তানের পিতৃত্ স্বীকার করিয়ে 
নিয়ে | 


অনেকসময় ভিন্ন উপায়ও গ্রহণ কর। ভত। কণা গ্ব্তী হলে পাভায় 
রটিয়ে দেওঘ| হত-_-অশুক রাতে জাম।ত! অল্পসময়ের জন্য শ্বস্তরালয়ে আগমন 
করেছিল, সময়াভ।নে চলে গেছে! হঙরাং পিতার অজ্ঞতসারেই কুলান্‌-সন্ত।ন 
ভূমিষ্ঠ হল এবং বডে! হতে থাকল। বহুবছর বাদে আকম্মিকভাবে হয়তো 
পিতাপুত্রে সাক্ষ।ৎকাব ঘটল । ঈশ্বর গুপ্ত এপ একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন 
--এবপ গ্রবদ আছে যে কেন এক কুল।ন মহ।শয় একেবারে তাহার সন্তানের 
নিমগ্ত্রপত্র পাইয়া মহাখিম্ময়াপন্ন হইয়ছেন, এমন সময় তাহার পিতা তাহাকে 
এই বলিয়া সান্তনা করিলেন যে, ওরে বাপু, কেন এত খীগ্ঘমান হইয়াছ? আমি 
তোম।র উপনয়ন কালে জানিতে পারিয়।ছিলাম। বস্তত এবপ চিত্রই অধর্মরুচি 
ও বিব।হবণিক পর্বে এ নাটকে তুলে ধর! হয়েছে। তিন বছর যেস্ত্রীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ নেই, সেই স্ত্রীর সন্তানের অন্পপ্রশনের নিমন্্রণে যাওয়ার চিঠি পেয়ে 
অধর্মরুচিকে লঙ্জিত ও সঙ্কুচিত হতে দেখে তার পিতা বিবাহবণিক তাকে 
সান্তনা দিয়ে বলে--“( উচ্চহাস্ত করিয়। ) বাপুহে, তাতে ক্ষতি কি? আমি 
তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথ।য় একবারও য।ই নই, একেবারে তোম।র সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হয়! তা বাপু আমর! কুলীনের ছেলে, দ্মামাদদের ওবকম হয়ে থাকে, 
তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে, য1ও, লজ্জা কি? 
বিবাহব্ণিকের নিজের জীবনের আর একটি দৃষ্টান্ত নাট্যকার এখানে তুলে 
ধরেছেন। উন্নম পিতা বিবাহবণিককে দেখে আনন্দিত--“আমি অজি কৃতার্থ 
হইলাম--জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই ।* উত্তমের মুখে একথ। শুনে বিবাহবণিকেনর 
স্বগতে।ক্তি-_-“ স্গত ) তুমি দর্শশি পাবে কি তোমার মাও আমাকে কখন 
দেখে নাই- _সেই শ্ততদৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্মকচি বাফা এখন কোথায়, 


৬০ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


- কন্ত। হয়েছে বলে বড় ভঙ় পেয়েছিলেনঃ দেখুন্‌ এসেই আমার এককালে কুড়ি 
বৎসরের ছেলে হয়েছে 1 , 

এই পর্বে নাট্যকার আর একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। কুলীন মহাশস্ব 
বিভিন্ন স্থানে অজন্র বিবাহ করতেন । পত্বীদের লঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থাকত না-- 
থকা সম্ভবও ছিল না, ফলে অনেক সময় দেখ! গেল-_স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কোন স্ত্রী 
পেল, কোনজন পেল না । অনেক সময় মৃত্ার গুজব স্তনেও স্ত্রী বৈধব্যবেশ ধারণ 
করত । বিবাহবণিকের মাধামে ন।ট্যকার সেই চিত্রটি তুলে ধরেছেন। উত্তম 
বিবাহবণিককে জানায়--"আজি তিন বংসর হুইল আমি মহাশয়ের শরীরের 
অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম,**.কিন্ধু তাহাতেই আমার মাতাঠাকুরাণী বিধবা 
হইয়ছেন |***তাই মহাশয়কে এতো৷ আকিঞ্চন করিয়া যাইতেছি ,__তাহারাও 
( আত্মীয়-পরিজন ) তুষ্ট হইবেন, মাতাঠ।কুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে ।, 


«কুলীন কুলপর্বস্ব' নাটকে কুলীনেব বহুবিবাহ প্রথাকে নাটাকার তীব্র 
শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেছেন সন্দেহ নেই । সেই সঙ্গে সমাজের অন্যশ্রেণীর 
বিবাহপ্রথার প্রতিও উদ্দাপীন ছিলেন না। যেমন, বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের 
কন্াবিক্রয় প্রথাকেও তিনি নিষ্টর আঘাত করেছেন-_ছুটি চিত্রের মাধ্যমে ।১ 
প্রথম, গর্ভবতী চিত্র। সম্থান-সম্ভব। গর্ৰতী এসে পুরোহিত ধর্মশীলের পায়ে পড়েছে 
- এমন শান্তি-ন্বজ্তযয়ন তিনি করে দিন, যাতে «এবার যেন আমার এগ্রী মেয়ে হয় ।” 
ইতোপূর্বে বহুপুত্র প্রসব কবাতে সে স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিতা। কারণ সে বংশে 
লকলে মেয়ে বেচে--“আমাদের বংশে সকলেই মেরে ব্যাচে, আমার বড ভাস্থর 


১. «“_কুলান 'ভন্ন অন্য ত্রাহ্মখেবদেব বিবাহ করিতে মনেক টাক দিতে হয এবং ই 
বিবাত কবণেতে ভাহাবদেল তিন চাবি পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত ক5কববাধ আবগ্তক হওযাঁতে 
তাহাব। বহুকাল পরাস্ত 8 কঙে'র শুদসাগবে মগ্ন হঈয। থাকেন ইহ অতান্ত ছুঃখেব বিষয় ।' 

সমাচার দর্পণ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮৩৭ | 

“_কুলীন মহাশযদিগেব দৌরান্মাপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অধব| বংশজ ব্রাঙ্গণদিগের 
বিবাহ হওয়। অতিহ্ঃসাধা হইয়াছে যেহেতু অর্থব।য় ভিন্ন তংকর্ম সম্পন্ন হউয়। উঠে ন| শ্তরাং 
যাহার। ঘোত্রহান স্টাহারপ্ঈগেব বিবাহ হগয। ছার কনশত যোত্রহীন ত্রাত্রায় এবং বংশজ 
ব্রাঙ্গণ বৃদ্ধ বন্থা। পর্যন্ত অবিবাহিত থা1কয়। পঞ্চন্ব পাইযাছেন এবং এই ক্ষণেও ৩*1৪০|৫০ পরশ 
ব| হতোধিক বংসববযস্ক হইষ। 'অবিবাহবপ শোকে জবজব খবখব এবং মরমর হুইয়। রহিয়ছেন 
ভীহারদ্দিগের এ কাটামোতে আইবড নাম ঘুচে কিন। বল। যায় না|" 

সমাচার দর্পণ, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। 


ভূমিকা ৬১ 
পাচ-টা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরে! এখনে! দুটো আছে। আমার 
চারিটাই ছেলে, মেয়ে হয়নি তাই আমাদ্দের সেই মিনষে আমারে সব্ব্দা তাডনা 
করে বলে «এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্িনে'! এবার 
আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমাকে 
নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে “এবার যদ্দি পা মেয়ে হয় দূর করে দেবো? |” বিরহি- 
পধানন ও বিবাহবাতুল পর্বে এই কন্তাবিক্রয় প্রথার অন্যরদিকটি তুলে ধরা 
হয়েছে । বিরহিপঞ্চানন স্ত্রীবিয়োগে কাতর, পণ দিয়ে সে বিবাহ করেছিল, 
কিন্তু এখন তার হা-হুতাশই সার--“আর ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, এ 
গন্ধেই অন্ধ হইয়৷ সর্বস্ব বিক্রয্ন পূর্বক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা 
পাইতেছি। আর বিবাহবাতুল বিবাহের জন্য উন্মাদ, অথচ তার এখনও বিবাহ 
হুল না--+'আম।র যে একবারও হইল না ।” তাই সে ভাবে--. 

এনার মরিয়া আমি হইব বৈদিক । 
মারিব বল্লালে ঝাঁট। ভাবিয়াছি ঠিক ॥ 
কাণ! খোঁড। আতুর বা হই যদি অন্ধ । 
তবু গর্ডেগর্তে মোর হইবে সম্বন্ধ ॥ 
পেটে থেকে পড়িয়া! করিব গিয়ে বিয়া । 
সংসারের সুখ হবে গৃহিণ|কে নিয়া ॥ 
থাঞুনাভা ব্যঞ্নের কতো বা আস্বাদ । 
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড সাদ ॥ 
এ নাটকে সেকালের সম্পূর্ণ খাগ্যতালিক! না পাই, তিনপ্রকার ফলারের নিখুষ্ত 
বর্ণনা পাই। উদরপর।য়ণ আক্ষেপ করে বলেছে--“পুব্ণত ফলার নয়নে দেখি 
নাই।” তার মতে-- 
উত্তম ফল।র 
ঘিয়ে ভাজ। তঞ্চ লুচি ছুচারি আদীর কুচি 
কচুরি তাহাতে খান ছুই। 
ছকা আর শাফভাজা মভিচুর বদে খাজ। 
ফলারের জোগাড় বড়ই ॥ 
নিখুশতি জিলাপি গজ। ছানাবড়৷ বড় ম্জ। 
শুনে সক্দক্‌ করে নোল!। 
হরেক রকম মণ্ডা যদি দেয় গণ গণ্ড 


৬২ কুলীন কুলসর্ববস্ব 
যত খাই তত হয় তোলা ॥ 


খুরি খুর ক্ষীর তায় চাহিলে অধিক পায় 
কাতা।র কাটিয়ে শুকো দই। 
'অনম্তর বাম হাত দক্ষণ! পনের সাতে 


উত্তম পার তাকে কই ॥ 


মধাম ফলার। 

সরু চিডে শুকো দই মল্রমান ফ!কা খই 
খ।স। মণ্ডা পাতপারা হয়। 

মধ্যম ফলার 'তবে বৈদক ব্র্ষণে কবে 
দক্ষিণাট। ইহাতেও রয় ॥ 


অধম ফল।র 
গুম! চিডে জলো দই তত গুড পেনে। খই 
পেটভর। যদ ন।'ই হম | 
রৌুরেতে মাথ। কাটে হাত দিয়ে পাত চাটে 
অধম ফলার তকে কয়॥ 
এই ন।টকে র।মনার।য়ন ঘটকের ষে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে আলো! ও অন্ধকার 
ছুই-ই আছে। শ্ততাচর্য সংপথে ঘটকালি করে--তার বিলক্ষণ শান্রজ্ঞানও 
আছে। কিন্তু ঘটক অম্ৃতাচ।ধ শাস্ত্জ্ঞানহীন, মিথ্যাবাদী, কর্কশভাষী--যেনতেন 
প্রকারে একটি বিবাহ দিতে পারলেই হয়, তাতে সে পাওনা-গণ্ডা পাবে, এই তার 
মনোভাব । সুধীর তার সম্পর্কে বলেছে-- 


আসিল পরের জাতি কুল নাশ হেতু । 

বিবাহ নির্বাহ বিধি জলধির সেতু ॥ 

অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধর্মকর্ম] | 

চুভামণি মিখ্যাবাদী অমৃতাচার্য শর্ম! ॥ 
স্বার্থপর এই ঘটকের ন্তাক্স-শীতি বা ধর্মবোধ বিন্দুমাত্র নেই, নেই অপমান জ্ঞানও । 
নির্লজ্জ এই ব্যক্তি নিজ মুখেই স্বাকার করে--“আমি সাবর্ণগৃহে কতশত কৈবর্ত- 
কন্তা চালাএছি , শ্তন্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষণ ঠাকুরের বংশে বৈষ্ৰ 
কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সম্ভানে পৃন্মরাজ দুহিত! ঘটাএছি ) আর কাণা, খোঁড়া, 
অন্ধ, আতর, সমস্ত তো আমার চরিত্রের আতরণ। এই ১৪ই মাঘে খভীবাটার 
কচিরাম চক্রবর্তীর কন্তাকে এক উন্মাদ দিগন্বর বর প্রদান করিয়! দক্ষিণ হস্তের 


ভূমিকা ৬৩ 


কিঞ্দক্ষিণা পাইয়! মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্ত আমার এরূপ চাতৃ্য যে 
এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখনও অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি 
দেখাও ।” বস্তুত 'অমৃতাচার্ধের এই উক্তিতে ছুটি বিষয় বে।ঝ। যায়--এক, ঘটকের 
নির্লজ্জতা ১» দুই, সে-যুগে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মিলন । 

বিবাহস্থলে ছুই পুরে।হিতের ঝগডার দৃশ্য আছে। কুলপালক তার 
কন্যাদের বিবাহে পৌরোহিতা করব।ব জনা ধর্ণশীল নামে বিজ্ঞ, ধাযিক 
পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন | সে সভায় মভব্যচন্দ্র নামে একজন ন্ববানুত 
পুরোহিতও হ!জিব | সে আমন্ত্রিত নয়, কুলপ।লকের নামও সে জানে ন, সে-ও 
কুলপ।শকের পরিচিত নয়_-মথচ শে নিজেকে কুলপ।লকের পুরোহিত বলে 
দাবী করে, কারণ “মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত"**আমার ম।তামহ ঠাকুর সেই 
গ্র।ম দিম! গঙ্গান্থানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপাপন বে করে।” নাট্যকার নিছক 
পঙ্গবস হৃষির জন্য এনা সংযাজিত কবেননি। বিবাহসভ।য় একাধিক 
অজ্ঞাতকুলণীল ব্যক্তি হাজিব হযে পৌরোহিত্যের দাবী জানাত, এবং গৃহম্বমকে 
প্রয়োজন হলে যখ|সর্বস্ব বিক্রয় করেও আমন্ত্রিত, ববাহৃত সব পুরোহিতের ও 
ঘটকের দক্ষণ। মেটাতে হহ--এমন ঘটন। সে-যুগে ঘটতে দেখ। গেছে ।১ 


হাস্যরস 


কুণান কুলসবস্ব' নাটকটি প্রহসনধর্মী নাটক হলেও একে যথার্থভাবে 
প্রহমন খল! যায় না। এর বিন্যাসরীতি হান্তরস।ত্ুক--সে হাসি কখনো 
স্টেষাত্মক, কখনো অল্-মধুর রঙ্গ-ব্যঙ্গের। ।কন্ত সেই হাসির অন্তরালে ঘে করুণ- 
রসের অবিরল শ্োতধার! প্রবহমান--নাট্যকারের ঈপ্মিত ইঙ্গিত সেদিকে, এটা 
অনুমান করতে বিন্দুমাত্র অন্থবিধ। হয় না । এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, গুরুগস্ভীর 
বিষয়বস্ত নিয়ে নাট্যকার চেতনভাবে নাটক রচনা করতে গিয়ে নিছক ভাড়ামো 


১* “কিন্ত খন ভদ্রলোকের কনার বিবাহোপস্থিত হয় তংকালে দি উক্ত ঘটকের! এ 
বিবাহের সন্বাদ জানিতে পারেন তবে বিবাহ্বে নিমিত্ত তাহারা আপন ২ দলবল সমভিবা হারে 
উক্ত কন্যাকর্তার বাঁটীতে আসিয়। উপনীত হন এবং ধত ঘটক এ রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন 
সকলকে যথাযোগ্য আহার এবং অর্থদান দ্বার! কনাকর্তাব অতিকর্তবয কম্ম হয অর্থাৎ কন্যা- 
কর্তা আপন ২ জ্রব্াদি বিক্রয় করিয়া! অথব! বন্ধক রাখিয়াও ধামগত ঘটক ইতাদ্িকে যথাসাধ্য 
তুষ্ট করিন্ন। থাকেন এরূপে অনেকের ধলক্ষয় হইয়াছে এবং হইতেছে ।” 

সমাচার দর্পণ, ১৭৯ ফেব্রুয়াবী, ১৮৩১ 


৪ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


করতে বসেননি। বরং শ্লেষ ও ব্যঙ্গের স্থৃতীক্ষ শায়কে 'বিদ্ধ করতে চেয়েছেন 
জগত ও জীবনের তথ। সমাজের এক নিদারুণ অসঙ্গতিকে | কিন্তু শ্লেষের 
(5811০) বৈশিষ্টাই এই যে, সেই শায়ক উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বক্ষ-পণ্তর ভেদ করে রক্ত 
বার।লেও সাধারণের কাছে তা হয়ে ওঠে নিছক হামির উপাদান । সেই হিসাবে, 
এ নাটকে অজন্র হাসির উপ।দান রয়েছে । বরং বলা যায়, জীবনরনিক 'নাটুকে' 
রামনারায়ণ হাসির আবরণে একদিকে সমাজের এক ছুষ্টক্ষতকে তুলে ধরতে 
চেয়েছেন, অন্যদিকে জীবন ও জগতের প্রতি অপরিমেয় মমতার নীরবে চোখের 
জল ফেলেছেন । 


আলোচা নাটকে অজন্্র হাসির উপাদান রয়েছে । এই উপাদানগুলি 
কখনে। নিছক রঙ্গ-ব্যক্ষেরঃ কখনো! বা হিউমারের, কখনো বা শ্যাটায়ারের | “টুলো৷ 
পণ্ডিত” রামনারায়ণ যে একজন নিপুণ হান্তরস-শ্রষ্ট ছিলেন-_-এনাটকের ছত্রে ছত্রে 
তার প্রমাণ রয়েছে । গুকগন্তীর ভাবকে হানির মোডকে পরিবেশন ক্করে 
রামনারায়ণ এক আশ্চর্য রচনাশৈলীর নিদর্শন ব্রেখেছেন। তিনি আলোচা 
নাটকের বিজ্ঞ/পনে যথার্থই বলেছেন--ইহা কেবল রহস্জনক ব্যাপারেই 
পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আগ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিষ। তাণ্পধ্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম 
কোৌলীন্ত প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিষাছে, তাহ সম্যক অবগত হওয়া 
যাইতে পাবে । “ইহ! কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে'--নাটাকারের 
এই প্রথম উক্তি আক্ষরিকভাবেই সত্য । দ্বিতীয়াংশও নর্বাংশে সত্য ১ তবে 
তার আলোচন। এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনায় । প্রথম অঙ্কে কুলপালক ও কুলধনের কথো- 
পকথনের মধ্যে প্রচুর হান্সরসের অবকাশ আছে । কুলপালক তার তিন কন্যার 
বিবাহ দেওয়ার জন্য কুলীন পাত্র খু'জে হয়রান। ত্যক্ত-বিরক্ত কুলপালকের 
খেদোক্তি--“বলি, ভাই তোমার দেশের খুরে দণ্ডবৎ, এমন্‌ দেশ কোথাও দেখি 
নাই ।* কুলধন এই কথার ভিন্ন তাৎপধ গ্রহণ করে বলে--“ঘথার্থ ভাই, এদেশে 
খাগ্য কিছুই পাওয়া যায় না; হাট নাই, বাজার নাই, তরকারির মধ্যে 
পুঁইশাগ ১ গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই ছুঃসাধ্য ।+ কুলধনের এই 
উপ্টোপান্টা উক্তি নিঃসন্দেহে কৌতুকের বিষয় । কুলপাঁলক দেশাচারের উল্লেখ 
করলে কুলধনের উক্তি--ই]ঃ রেখে দেও তুমি দেশের কথাঃ এদেশে কেবল দ্বেষ 
'বৈ নেই”-উইট-সমৃদ্ধ | নিজের মেয়ের বয়সের হিসাব প্রসঙ্গে কুলধনের বক্তবা-- 
বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়! দেখিলাম বলি দেখি মেয়েটার বয়েস 
কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না. ঠিকুজিখান! জীর্ণ হয়েছে, আকর বোঝা! 


ভূমিকা! ৬৫ 


যায় ন তা নাই গেলো, দে এই বড পিপীর বইসী ।' এই উল্ভির মধ্যে গ্লেষের 
স্থর বাঞ্চিত হয়েছে । 

দ্বিতীয় অঙ্কে অনৃভাচার্ধ-পরব হাম্যরসসমূদ্ধ । অনুতাচাধেত্র বাগাড়ম্বর, 
স্বার্থপরতা, মিথ্যাচারণ ও পগ্ডিতম্মনাত! হাসির উদ্রেক করে। বস্তত তার 
সংলাপ ও আচরণে অলংগতিই কৌতুকের বিষয় । 'অনুতাচাধ নিজেকে বিজ্ঞ ও 
আভভজ্ঞ ঘটকচুভামণি বলে জাহির করেঃ শন্যের বংশ-পরিচয় নির্দেশ 
করতে সে কল্পনার জাল বুনে তাকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, অথচ 
নিজের পিতৃনাম তার স্মরণে নেই--এই কৌতুক যথেষ্ট উপভোগা হয়েছে। 
“অমি কি জানি না পঞ্চ গোত্র ছাপ্সান্ন গাই ইহ। ছাড়া বামণ নাই। আমার 
আব।দত কোন্‌ ঘর আছে ?--অনৃতাচার্ষের এই দঙ্ো। ভ্ুন পন শ্রুতাচ ধের সঙ্গে 
ত।খ কথেপকথন--. 

স্তুভ। আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছ। করি । 

অনু | আ, কি বলো হে? কাল ব্রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড গ্রীন্ম | 

শুত। মহাশয়ের পিতার নাম কি? 

অন্ু। বড় মশ|। 

শুভ। ( উচ্চৈঃস্বরে ) বলি আপন কার পুত্র? 

অনু। অধিকাদন হইল আমার পিতৃঠাকুরের পরলে।ক হইয়।ছে। 

স্তত। ( সহাস্ত মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞানা করি 
নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাস! করিয়াছি, ইহাতে পরলে।ক ইহলোকের কথা কেন? 

অনু। বিল কর, অধিক দিন তাহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক 
প্রকার বিস্বৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবে তে বালব, ত1৬।তাডি করিলে কি 
হইবে ? 

শুভ। কে আছ হে--শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিশ্বত 
হন। কিন্তু অন্যের পিতৃ-পিতামহের নাম ইহার মুখাগ্রবন্তি, সে সময়ে একটাও 
ঠেকেনা ! 

অন্। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা আইনে একটা 
বলিলেই হয় ।"** 

অন্ৃতাচার্ধ ঘটকের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছে, তাতে তার মূর্থতা অথচ দাস্তিকতার 
মধ্যে দিয়ে তীব্র শ্লেষের উদ্চাস প্রকাশ পেয়েছে । তাঁর উক্তি--“বেল্পিক পুব্বাণে 
মাতৃলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপু হে, এ সকল বথা 

কুৎ ভূ ৫ 
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জানতে হয়, এ সকল শিক্কে হয়, পেটে থেকে .পডিয়াই ঘটক 
চইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ সকল গুণে ভূষিত হুইয়াই “ঘটক 
টডামণি' নামে খ্যাত আছি। আমার গণের কথ! কতো কহিব--আমি সাবর্ণ 
গুহে কতশত কৈবর্ত কন্তা চালাএছি , শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষু 
ঠকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবত্তির সম্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি, 
আর কাণা, খোঁডা, অন্ধ, আতুরঃ সমস্ত তো আমার শরারের আভরণ | এই 
১৪ই মাঘে খডীবাটীব কচিবাম চক্রবপ্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দগন্থর নর প্রদান 
করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া ম।সাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু 
আমার এবপ অপৰূপ চাতুর্যা যে এতাদুশ ব্যবহীরেও আমি কখনও অপমানিত হই 
নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখ।ও ।--এই বাগজালের অন্তরালে তত্র 
শ্লেষ ও বিদ্রপের স্থুরটি চাপ! থাকে না । 

কুলপালককে পাত্রের পরিচয় দান প্রসঙ্গে অনুতাচাধের উল্তি”-বরের কিঞ্চিৎ 
বয়ে।ধিকা, আর এমন অধিক বয়সই ব। কি? সেই যষ্ঠাব বৎস এই ষগ্গীবংসরে 
পদার্পণ কর্যিছে। যাহী হউক» তোমার কি অননষ্ট,। শিবের জাম'ই £শন 
ঘটিয়ছে । অতএব তুমি লেই সবগ্ণালস্কত নৃল।ন-মহাবর(থ-কুমাবে কুমানী প্রদান 
কিয়, চকিতাঘ হও 1৮ এখানে শব্দের খেলা, উইট ও স্1ট।য়।রেব বুগখা উপ,নুত্তি 
লক্ষণীয় | 

গ্রভাচাধ-অঞুতাচায পর্বের হান্তারসটুকুণও সবিশেষ উপভোগ্য । গ্রহাচাধেব 
মজ্ঞত। প্রমাণ করে স্বকাধসাধনের জন্য কুলপালকের শিকট কথা প্রসঙ্গে অনুতাচাযের 
উদ্কি--“মার আপনিই বিবেচনা কনন্‌ ঘ্দ কলা উম দিন ন। হইত তাহা ৬ইলে 
এতদেশীষ রাজ! অমরনাথ বাভাতুন নিজ পিতৃশ্রাদ্ধেন আযৌজন করবেন 
-কৌতভিকপ্রদ | 
অনুতাচাষ এক দিনের মধো বিবাহের ব্যবস্ক৷ করতে বললে কুলপাশক দিধা গ্রস্থ 
হন | কারণ বিবাহের এবং বরুযাত্রদদের জনা অন্থত ভোজের আয়োজন কবতে 
হবে। তাতে অনুতাচাধেন যু্ত--“অবশ্া হইবে, বরযাত্র আমি, কন্যা যাত্র তু।ম, 
আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত কর্তব্য কর্ম তাহা আমাছারাই সম্পন্ন হবে 1, 
তার উত্তরে কুলপালকের জিজ্ঞাস'--“তবে নাপিতের কর্ণ কি আপনি করিবেন ? 
এখানে শ্লেষের তীব্রতা স্পষ্টই ব্যপ্রিত । 

তৃতীয় অঙ্কে রসিক ও দেবলের কথার লডাইয়ে বুদ্ধিনিপুণ ব।কৃচাতুধের 
মাধ্যমে কৌতুকরসের ধারা প্রবাহিত। রপিকার স্বগতোক্তিতে গ্লেষের মাধামে 


ও 


ঙা। 
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তার চারিত্রিক ক্রি্রতার চিত্রটি কৌতুকাবহুৰপে উদ্ভাসিত। পরবর্তা পর্বে 

বাঁমিনীগণের রূহস্সটালাপ 'আমোদজনক । “আর ভাই প্ঘটা', কুলীনের মেয়ের 

নে" ঘটাই ভার, আবার “ঘটা, পাবো কোথা বোন? তবে তোরা এসেছিস 

এই ঘটাই “ঘটা।” ত্রাঙ্ষণীর এপ উইট-সমৃদ্ধ উক্তিও কৌতুকপ্রদ । ফুলকুমারী ও 

মশোদার কথোপকথনে বিষাদের মধ্যেও কৌতুকেব বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে । 

চতুর্থ অঙ্কে ভোলার ব্বগত উক্তি বাস্তবরসে সমুজ্জল এবং হান্টোদ্দীপক। 

ধমশীল-অধঞ্ধরুচি পবে হাশ্তরসের যথেষ্ট উপাদান আছে । এদের কথোপকথনের 

একাংশ উদ্ধত করি 

মপর্ম । কে হে তুমি বে তে আলিল্গির কথা বলচো ? বেকর্তে কি আলিন্ডি 
হয়? গেলেম্‌-_বে কল্লেম্-যং'কঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্--আর কি? 
“বে অকচির কচ, যদি পাই বপার কুচিঃ ভবে দুচিকেও করি শুচিঃ 'তাতে 
কি আলিশ্তি আছে % 

ধ্॥ ( জন।ন্ভিক ) তর্কবাগীশ, এই দেখ এক মভাপুকষ ! (প্রকাশ্তে ) না তাহ। 
নয়, আমি একটি কথার কথা কহিতে ছিল[দ।_-আপনার নিবাস কোথা 
মহাশষ ? 

অধম । শ্বশুরবাড়ি । 

ণম।  খ্রশ্ুরবটী নিবাস ইভা বেমন কহিলেন ? 

মবর্ধ । যেখানে থাকতে হয সেই নিবাস | 

পর্দ। আপনি ক ধমশাস্ত্র ব্যবসায় বরেন্‌? 

ধম | (শত্রেধে ) আঃ আম 'ন ডোম * যে ধঠশাস্ব শিখে ধমপগ্ডিত তব ? 

ণঃ। 'মপণি ক্রোধ করিবেন না, জজ্ঞাসার এমন রাতি আছে--লোকে করে 
থাকে তায় ক্ষতি কি? বলুন্‌ শ। কেন কি ব্যবসায় করেন্‌? 

গধন | আমার বিবাহ বাবস। আব ক বাবস। ? 

পয । বিবাভ বাব্সায়ে কি দেহযাত্র। নিব হয ? 

গধম | হা? হযে থাকে । মহ|র!জাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক 
দিষ। গেছেন তাব হাজাশুকো নাই--তাতেই আমর! স্থখে আছি । আমরা 
"বজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই” আপনি কি কুলীনেচ্ছেলের 
বিষয় জানেন না ?--ইত্যাদি | 

উপরের অংশে জাবন[(ভজ্ঞতার এক অপবপ প্রকাশ । কুলীন-পুত্রের 'অশিক্ষা, 
মধোগতি, বিবাহ-জীবিকা অবলম্বনে তার জীবন-নির্বাহের রীতি-সসমকালীন 
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জীবনের এক পক্ক বিস্ষোটকের চিত্র তুলে ধরে। এই অসংগতি ও ক্রিন্নতাব 
চিত্র শ্লেষের স্বরে তুলে ধরা হয়েছে এবং তা যথেষ্ট উপভাগাযও হয়েছে সন্দেহ নাই। 
বিবাহবণিক ও অধর্মকচি পবেরও উল্লেখ করতে হয় । এ পর্বে বিবাহিতা কুলীন- 
কন্যা যৌবনের তাডনায় ব্যভিচারে মত্ত হয় এবং তার আন্তষঙ্গিক প্রতিক্রিয়াই 
বা সমাজ কিভাবে চাপ! দেয়, তার উজ্জ্রন চিত্র তাত্র প্লেষের সরে বিবৃত হয়েছে । 
উত্তমের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিবাহবণিকের স্বগত উক্তি-_'তুমি দর্শন পাবে কি, 
তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই--সেই শুভগষ্টি মাত্রই যা হইক। কৈ, 
অধর্নকচি বাপা এখন কোথায়,--কন্যা হয়েছে বলে বড তয় পেষেছিলেন, দেখুন 
এসেঃ আমার এককালে কুডি বরের ছেলে হযেছে ।”--এতে স্থুলতার ইঙ্গিত 
থাকলেও হাক্রোদ্দাপকও বটে । নিজেকে নিষে যে পরিহাস করতে পারে, তান 
পবিহাস-প্রিয়তার (99756 ০ 18100001) শক্তি স্বাকার করতেই হয়। সেই 
পাঁরহাস নৈপুণ্যের আরে। পারিচয় পাই, স্ত্রার বৈধ্যবোর সংবাদ শুনে বিবাহব।ণকেন্র 
স্বগতো।ক্ুতে--ন্বামী স্বাব সকপ দে।খতে, পায়, কিন্তু বৈধব্য দশ। কদাচ দশন 
কারতে পায় না । দেখ, আমি ক ভাগাবান। তাহাও স্বসক্ষে দে।খব,__হ 
অনু ।' 

পঞ্চম অঙ্কে শ্মতি-শিশু-উদরপরাম্ণণ পর্বের মন্তনি।হত সর কক্ষণরস।,শ্রত 
হলেও পর্বটির উপস্থাপনা উদ্ফৃ।(সত হান্তের মোডকে বিধৃত। স্থচনাষ সুমি 
ও শিশুর উদরপবায়ণ প্রপঙ্গে কথে।পকথন, সুমাতিকে রান্তায় দেখে উদারের উম্ম, 
কিন্ছু ফলারের খবর দিতে এসেছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে মনোতাবের পরিব্তন, তিন 
প্রকার বলারের বর্ণন।, শিশুর ফলারে যাওয়ার বয়ন। ও স্থমাত-উদর কথোপকথন, 
ফলার-অভিজ্ঞতালাভের বিবরণ ?নঃসন্দেহে উপভোগ্য | ক্ষুধা শিশুকে চপেটাঘাত 
কবে উদরের নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য গমন চিত্রটি দেখে পাঠকের উত্কট হাসির পথ 
দিয়েই উদ্গত অশ্রু ঝরে পডে | 

মাধবা-মহিল। পর্ব 9 হান্সুকক্ষণ । 

ষষ্ঠ অন্ধের শুরুতেই বর-প্রসঙ্ষে চার বে।নের কথোপকথনের হবে কাকণ্যেব 
ব্ঞ্ুন। থাকলেও কৌত্তকরসে তা জি্ধ। “এ সবের ফ ক বল দেখ শুনি'-- 
শ।ভুবীর জিজ্ঞাসার সচকিত উত্তর দেখ জান্বী--« ল নাই এমন কথ । ব!দশীগ 
দিন সকালেই নারিকেল, শশা, কল], কতোয়াল আছে'__খাগ:বৈদগ্ধাপূর্ণ | 

বিবাহবাতুল ও বিরহিপঞ্চননের উত্তিপ্রত্্যক্ততেও কৌতুকেব আভাস 
মেলেশ”” 


ভূমিকা ৬৪ 


বিরহি | কে হে, বন্ধ নাকি? 

বিবা। হা! ভাই, যাবে কি? চলনা যাই। 

বিরহি । কোথা হে? 

বিবা। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহের নিমন্ত্রণে | 

বিরতি | না ভাই, আর বিবাহ দেখিবার প্রয়ে'জন নাই । 

বিব।। দেখিতে যাওয়া ভালো হে, যদি প্রঙ্জাপতির গন্ধ গায়ে লাগে । 

বিরহি। অ।র ভাই প্রজাপতির গন্ধে কায নাই, এঁ গন্ধেই অন্ধ হইয1 সর্বস্ব 
বিক্রম পূবক সেই বিন।হবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতন। পাইতেছি । 

বিব1। ভাই বুঝ না, 'তবু ভাল, হইয়ছে তো» আমার যে একবারও হইল না । 


প্রেমবর্চিত এই ছুটি মান্মের কথোপকথন করুণরসাশ্রিত, কিন্তু বর্ণনাগুণে 
এর মধ্যে যে কৌতুকের ঝিলিক দেখা দেয়, তাও পাঠকের নজর এডায় না । 

মভবাচন্র-ধর্দশীল পব সম্পূর্ণটাই কৌতুক বসাশ্রিত। অভব্যচন্দ্র রবাহৃত হয়ে 
বুলপালকেব বডিতে পৌরোিতা ফরতে এসেছে । ধর্মনীলের সঙ্গে তার নিম্নৰপ 
থে পকথন হচ্ছে 


অভব্য। ব্রাহ্গণেভো। নমঃ | ( উপবেশন ) 
ধর্ম। আপান কে? 

ভা । আমি পুকত। 
ধ্। কাহার পুরোহিত আপনি ? 


ম্বভব্য। এ যাঃ। নাম ভুলে গিছি। (চিন্তা করিয়া) হা! ই, মৃহাশয 
ণপিতে পারেন এ যে মেয়েরা যাতে চ।ইল ঝাডে তার নাম কি? 

পম । কুল 

অভবা । হা হা, এঁ বাক্তিই আমার যজমান, তার কি এই বাড়ি 

ধর্ম । কুল কি?” কুলপালক ১২-সে এই বটে, সে যে আমার যজমান | 

অভব্য । কি? সে আমার যজমান | 

ধম । আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি। 

অভব্য । আম তার কুলঃ ভালা॥ ধুচান, সব পুরোহিত, বহুদিন আছি । 

ধর্ম। (তসক্রোধে ) পরিহাস কর যে? তুমি কোন সম্পর্কে পুরোহিত? 

অভব্য*। মাতামহ'সম্পর্কে আমি পুরোহিত । 

ধর্ম । কিবপ? 


৭০ কুলান কুলসর্বস্ব 


অভব্য | কিৰপ আবার কি? আমার মাতামহ ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়! গঙ্গা্গালে' 
যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে কবে। 
ধর্ম । এ অতি অসঙ্গত কথ: । 
অভবা । কিসে অসঙ্গত হলো ? 
ধর্ম । কাহার মাতামহ কাহার শ্বশুবের গ্রামে কখন গমন কবিশ্বাছে ইহাতে যে সে 
তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি ” 

আ্ভনা | “মাতামহস্তা দৌষেণ রাক্ষসে১ভুদ্দশানন?' এই শাপ্বই প্রমাণ 
ধর্ম । এ বচনের অর্থ কি? 
অভবা | অর্থ থাকিলে কি যজমানের দ্বারে মালিতাম্‌ ?*-" 

মন্তব্য নিস্পয়োজন | তবু পারস্থত ও সংলাপের স্বতোবি দা ৪ উদ্ভটেব 
মধো যে নির্মল হাসিব প্রশ্ববণ লুকধষে রষেছেঃ 1 স্বীকার করতেই ভয। 
অভবাচন্দ্রের নিজের জ্ঞান-গরিমার পরবচয়-প্রদান৪ যথেছু কৌতৃবপ্রদ | পুবঠণের 
বিচ্যা সে জাহির কবেছে নিম্নবপে-_পুবাণে নব'ন বিদ্যা! হযেছে আমার | | বানণ 
উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥ | দ্রৌপদী কান্দিয়! বলে ব।ছা হন্সমান | | কহ কহ রুষণ 
কথা অমুত সমান ॥ | পরীক্ষিত কীচকেবে কনিষ! সংহার [সিংহাসন অধিকার করিল 
লঙ্কার ||জানকীর কথ! শুনে হাসে দদোধন |] সপ্রাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দু'শন |" 
এবমিধ পুরাণ-জ্ঞানের পরিচয দানের পব অভবাচন্্র ইতিহাস-বিষষেও "তাৰ 
অসাধারণ জ্ঞানের9 যে পরিচঘ দেষঃ তাও, এককথায বলা যায়, অনবদা-_ 
শ্রিমস্ক করিয়া কোলে বেহুলা নাচন । | রথেব শুলাষ 'ওই দেখলো সজনি ॥| 
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা | | বাধের বমণী 'আমি হবে মোব সতা ॥' 
অভবাচন্দ্রের এহেন বিদ্যাবন্তুর পরিচষ উপন্থ।পন। যে াশ্যরম হুজনের প্রয়াসে, 
তা বলাই বাহুল্য । কারণ এ পর্ব মূল কাহিনার রূসপুর্টিতে কোনভাবেই সহায়ক 
নয় । এ পর্ব নংযেজনের উদ্দেশ্য ভিন্নতর ছিল এবং সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে 
সন্দেহ নেই । কিন্তু উল্লি'খত ব।চালতার স্ত্রেই, অভবাচন্দ্র বিবাহের যে মন্ত্র উচ্চারণ 
করেছে, 'তা নাট্যতাৎপর্যকে এবং ট্রাজিক চেতনাকে স্ুচ্যগ্র করে তুলতে সহাযক 
হয়েপছ--যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা হাস্োদ্রেক করে | 

বরের পরিচয় প্রসঙ্গে ধর্মশীল-অনুতাচ।ধ প্রভৃতির কথোপকথন কৌতুক রসের 
ভিয়েনে রস-দ্ষিগ্ধ হয়ে উঠেছে | " 

রামনারায়ণ গুরুগন্তার বিষষবস্ত নিয়ে নাটক লিখেছিলেন | কিন্ত সেই গুক 
বিষয়কে লঘু রীতিতে উপস্থাপিত করেছেন । তাই এ নাটকের ছত্রে ছত্রে অফুরস্ত 


ভূষিকা খ১ 


কৌতুকের ঝরণাধারা উদ্ছৃসিত হতে দ্বেখা যায় । উদ্ভট, কৌতৃকজনক পরিস্থিতি 
ও সংলাপের ছোয়ায় পাঠকসাধারণ অট্হাস্তে ফেটে পড়ে । কিন্ত তাই সব নয়। 
হাসতে হ'সতে কখন চোখে জল এসে পডে--পাঠক ভাবতে শুক করে তদানীন্তন 
সমাজের এক প্রকট সমস্যার ভয়াবহত! | একথা ঠিক, মূলত সমাজসংস্করের মনো- 
ভাব শিয়ে রামনারায়ণ নাটক রচন। করতে বসেছিলেন ৷ সমাজেব্র উৎকট ব্যাধিকে 
নির।মষের জনা তীব্র উষধের প্রয়োজন ছিন। শত্রুকে প্রতিরোধ করতে তিনি 
ধরেছেন শাণিত অন্্--তীত্র বিদ্প ও গ্লেষের চাবুক । এর দ্বারাই প্রতিপক্ষকে 
অ।ঘ।তে আঘাতে জর্জরিত করে, ক্ষতবিক্ষত 'ও বুক্তাক্ত করে শাস্তি দিয়েছেন ৷ 
রামনার।য়ণ জানতেন, এব চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কিছু হতে পারে না। 
শ্াটায!রেন নির্মমতার দ্বারা তিনি আঘাত করেছেন জাবণ ও জগতের তীব্র 
অসংগতিকে । আর এই পথেই এসেছে তার শিল্পসাঞ্চল্য | স্বতরাং একথা নিদ্ধিধায় 
বল। যায় যে, নোটুকে' রামনারাযণেব “কুলীন কুলসর্বন্থ' হান্ডরসেব (উইট, স্তাটায়ার, 
হিউমাব ) এক অফুরন্ত নিঝ+র | 


রস নিষ্পান্ত 


রামন।রাযণ তর্করত্বেব “কুলীন কুল-সবস্ব" প্রথম সমাজ-সমন্যামূলক নাটক । কৌলীনা 
সমন্সাব ব্যাপক, সর্বনাশা ৰপ এ নাটকে তুপে ধরা হয়েছে । কেউ কেউ একে 
প্রশমন বলে মাখা দিষেছেন । কিন্ধ একটু চিন্ত। করে দেখলে একে প্রহসন বলা 
চলে ন'। এতে হয়ত আদি-মপা-অস্ত নমন্থিত একটি নাট্যকাহিনা গডে ওঠেনি__ 
চরিন$, লও প্রচ।প হ ধরণ। অগ্ুষ।যা বিবর্তন ও পরিবঙ্তনেন পথে, পবিণঠির পথে 
অগ্রসর হযনি--এর বিনা।স-রাতিও প্রহসনধর্মী--গুকগন্তার ব্বিয় লঘু পরিহাস 
হানলোব স্বরে বিনাস্ত হবেছে। কিন্তু এসব সত্বেও “কুল।ন কুশ-সবন্ব” নাটক 
ককণ-বসের আধার--হ।সির পিচ্ছিল পথ বেম্বে এ নাটকের বক্তবা পাঠককে এক 
ছরবগাহ লবণাক্ত ককণ-রসের মহাসণৃদ্রে নিয়ে যায । হাসি এনাটকেব আবরণ 
ম1এ, এর অন্থর(লে রয়েছে অত্রলশ।য়া ককণ-রসের ফন্কশ্রে(ত। বস্তত, এ যেন--. 
“চোখে জল ফেলতে হাসি পায।” তাই এ নাটক পাঠককে শুধু হাসায় না, 
কাদায়'ও ১ 

আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্ত গুকগন্তার ($611085 8110 ০816810) | তদানীন্তন 


১. “অনেকে এই নাটকটিকে প্রহ্সন মাত্র বলেছেন | এ বদি প্রহসনেব বাপাৰ হয়, 
জাশিন। ক্রন্দনেব বিষধ কি ?”"-_ বাংলা নাটকের বিবর্তন, হ্ুরেশচক্ত্র মৈত্র পৃঃ ২৯৪ ॥ 


৯. কুলীন ফুলসর্বন্থ 


সমাজে কৌলীন্যপ্রথা নে সবনাশা! ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, নাট্যকার এ 
নাটকে সেই সমস্াকেই উপস্থাপিত করেছেন। বিজ্ঞাপন” অংশে নাটাকারের 
উক্তি-_“পুরাকালে বন্লাল ভূপাল আবহুমান প্রচলিতজাতি-মরধ্যাদা মধ্যে স্বকপোল- 
কল্পিত কুল-মধ্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্স্থলী যেবপ দুরবস্থা ্রস্ত 
হইয়াছে তছিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম্‌। তন্লিমি্ত 
“পতিব্রতোপাখ্যানে* প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে, পরে বঙ্গপুরস্থ 
ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুদ্ধরীণ- মহাশয় তাম্বর।দি পত্রে এক 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহার অর্ধ এই ঘে প্ল্লাল সেনয় কৌলীন্য প্রথ। প্রচলিত 
থাকায় কুল-কামিনীগণের এক্ষণে যেবপ দুর্দশা ঘটিয়েছে, তথ্িষয়ক গুস্তাব সম্বলিত 
“কুলীন কুল-সবস্ব” নামে এক নবান নাটক [যনি রচনা করিয়া! রচনগণ মধ্যে 
সবোতরুষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাহাকে ৫০ টাকা পা্রিতৌধিক দিবেন । 
রামনারায়ণ রচিত এই ন।টকটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত ও পারিতোধিক প্রাপ্ত হয় । 

সতরাং এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, বল্লাল প্রবতিত কৌলীনাপ্রথার কারণে 
বঙ্গদেশে যে ছুববস্থার স্থঙি হয়েছে, র!মনারায়ণ সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ 
হয়েছিলেন এবং এ বিষযে লেখনা ধারণের জনা অন্তরের তাগিদ অন্তৰ 
কবেছিলেন | রঙ্গপুরের জমিদারের বিজ্ঞাপন ছিল বাইরের তাগিদমাত্র । অতএব 
বিষয়বস্তর গুকত্ব সম্পর্কে নাট্যকার সমাক অবাহত ছিলেন, এ কথ! নিদ্বিধায় 
বলা যায়। 

“কুলীন কুল-সবন্থ' নাটকে সমাজসচেভন রামনারায়ণ কৌলীন্যপ্রথার সাবিক 
বপটি তুলে ধরেছেন । এই প্রথা সমাজে যে বিষাক্ত ক্ষতের স্থষ্টি করেছে, কুল- 
প্রথার প্রতি অদ্ধ আসক্তির চোপ্লাবলির শোতে সমাজের ন্যায়-নীতি, স্সেহ- 
ভালোবাসা, সতাত, মর্গ।দাবোধ কিভ।বে তলিয়ে য।চ্ছে, নাট্যকার তার সামগ্রিক 
চিত্রটিই এখানে অস্থিত করেছেন--মোট ছযটি অঙ্কে । 

তবে নাট্যকার ষে নাট্যরাতি অবলম্বন করেছেন, তা৷ প্রহসনের ৷ অর্থাৎ 
'কৌতুকজনক নিনা।সেব ম।পামে ন।টাবস্ত্রকে রূপায়িত করা হয়েছে । কিন্তু বিষয়বস্তবর 
গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন । তাই তার উত্ভি--€ইহা কেবল রহন্জনক 
ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আছ্যোপাস্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎ্পধ গ্রহণ করিলে 
কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত 
হওয়া যাইতে পারে ।” রামনারায়ণ গুরু বিষয়কে গুরু রীতিতে বর্ণনা না করে লঘু 
রাঁতিতে উপস্থাপিত করেছেন। এটাই এ নাটকের বৈশিষ্ট্য । কিন্তু বিন্যাস 
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হাস্তপরিহীসমূখর হলেও তার অন্তরালে করুণরনের কলম্বোতটি অলক্ষ্য থাকে ন|। 
আমাদের সিদ্ধান্ত, 'কুলীন কুল-সর্বন্ব নিছক প্রহসন নয়। এটি একটি করুণ 
রসাত্মক নাটক । নাটকের মুল স্থর করুণ; বিভিন্ন উপাদান, এমনকি হাস্ত- 
রসাত্মক উপাদানও সেই করুণ স্থরকেই পুষ্ট করেছে। নাট্যকার মূল বক্তব্য 
অর্থাৎ কৌলীনা প্রথার বিষদুষ্টতাকে তীব্র শ্লেষের আঘাতে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন । 
এ কারণেই রচনারীতিতে ব্যঙ্গের, শ্লেষের পন্থা! গ্রহণ করেছেন, সন্দেহ নেই। 
মূল নাটাবস্ত কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ উপলক্ষে কৌলীনাপ্রথার 
দোষোদ্ঘোষণ | ন।টকের প্রস্তাবনা অংশে স্ুত্রধারের বক্তব্যে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট 
_““কুলীন কুল-র্বন্ নাটক রহস্জনক অপূর্ব নাটক-প্রবন্ধ তত্প্রস্তাব ব্যাখ্যানে 
সমাহিত সিদ্ধ করিব*""।” তারপর কুলপালকের ছুবহ সমস্যা দিয়ে নাটকের 
সব্রপ।ত। কুলপালক আপন কন্য। চতুষ্টয়ের পাত্র অন্বেষণের বিফলতায় বিডস্বিত-_ 
'এক কন্যাই কুলানদ্বিগের বিপৎ্ পরম্পর। সম্পাদন কবে, অধিকের কথ! কি 
বলিব ?” এখং সমাজের দুরন্ত প্রথার চাপে তিনিও জর্জরিত । কুলধনের সঙ্গে 
কথোপকথনে তার এই বিড্িত জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত । আবার সেই সঙ্গে 
কৌলানাপ্রথার প্রত তার আস্ব! নাটাবস্তর ভিত্তিস্থাপন করেছে। স্থতরাং 
প্রথম 'অস্বেই 'নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্ত!পে, “আন্তরিক চিন্তা সদা গ্রাস 
করে যারে | বাহা দুঃখ তার আর কি করিতে পারে"--প্রতৃতি খেদের মাধামে 
কুলপালকের আত্মিক দাবদ।ভের চিতই প্রতিক্চলিত। 
দ্বিতীয় অঙ্কে শুভাচাধ ও স্ধারের কথোপবথনে কৌলীনাপ্রথার প্রকৃত 
তাৎপষ বাক্ত হয়েছে । কিন্ছু “মাচার, বিনয়, |বছ্যা.১ ইত্যাদি কুলানের নবধা 
লক্ষণের পরিবতে বঙমান কলান কি অবস্থায় পরিণত হয়েছে, অনুতাচাধের মুখ 
ন|টাকার্রের শ্রেবাত্মক উান্তে তার পরিচয় নিহিত--- 
ট[ডিয়া প্রন্নাব করে, নিবাস শ্বশুর ঘরে, 
মাদকেতে আমোদ বিস্তর | 
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রার আট্না। বন্ধ, 
সদানন্দ পূর্ণ কলেবর ॥ 
মুখে সদ বোরিগুড, তৃডি দিয়! বলে হুট, 
হাস্ত আন্তে দোষে সাধুজনে । 
বড ভক্ত প|চা(লতে, কে আটিবে বাচালিতে, 
এই নয় গুণ লও গণে ॥ 
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_-নিছক গ্লেষ নয়, ব্বামমীরায়ণ এই উক্তি করেছেন কুলীনদের বর্তমান অধঃপতিন্ত 
চিত্র প্রকাশ করে ট্রাজেভির ভিত্ট। পত্তন করবার জন্য | সমাজে কুলীন জামাইয়ের 
জনা হাহাকার | কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ না! দিলে সমাজে পতিত হতে 
হয়। অথচ সেই কুশীন পাত্র প্রকৃতপক্ষে কি স্বণ্য জীব, এটা না বোঝাতে পারলে 
যস্বণ।রু তীব্রত! উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । 


অনৃতাচাধ কুলপানকের কন্য।দেব জন্য পাত্র স্তির করেছে--'লেই ষার বস 
এই ষষ্ঠিবঘসরে পদার্পণ করিয়াছে... শিবের জামাই শিব ঘটিয়াছে' “বিলম্ব হইলে 
বনের সকল গুণ প্রকাশ পাইবে 1, স্তুতরাং এ বিবাহ যে কিঝপ ছুঠাগাজনক হবে, 
তার আভাস পাওয়। যায় । বিবাহের দিন স্থিব্র কালে গ্রহাচাষেব সঙ্গে আলাপকালে 
অনৃতাচাধের স্বগতোক্তি--“শুনিয়ছি সপ্তুশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রী বিধবা হয়, 
কিন্ধু কুলীন কুমারারা তে! সর্নদ।ই বৈধব্য বেদনা সহা করে, স্থৃতর: বিধবার আব 
বৈধব্যের আশঙ্ক। কি?” আব এই সপ্ূশলাকের বিবাহ স্থিব হয়! নাটাকাহিনাতে 
এক বিষাদময় পথে ক্ষেত্র প্রস্তুত কবে । 


তৃত্তীয় অঙ্কে কন্যাদের সঙ্গে ব্রাক্ষণীব কথোপকথনে অন্তপীন বিষাদের স্থ্র 
ধ্বনিত | বিগতযৌবন! জা্কবী বিবাহের সংবাদে সবিষাদে মন্থব্য কনে-_ 
জাহবী যাইয়। বুঝি জানবার ঘট । | পাইবে শ্রন্দর বর স্তন্দরের কাট ॥ | 
ববঘাত্র তাহে মাত্র যমরাজ দূত। | বাসব শয়ন সুখ ভ্বে অনুভূত ॥* শান্বারও 
যৌবন গত-প্রায়। বিবাহেন সংবাদে সে আশ্চর্য খ্িতা হয়-_শশাস্তবীর বে" এ যে 
অসম্ভব কথা । | কুলান কুখারা মোর" “ঘর” পান কোথা ॥ | বল্লাল বিভিত বুল 
অকৃল সলিলে। | পডেছে ঘে নাবরা তাত পতি কোথা মিলে ॥ বস্ততঃ এই 
ছুই নারীর সাংসারিক অভিজ্ঞতা রয়েছে । ম্ৃতরাং কুলীনের ঘৰে বিবাহ হলেও, 
তা নামে মাত্র, এও তারা জানে। তাই বিবাহ-সংবাদ তাদের মনে কোন 
আনন্দের সঞ্চার করে না। ধ্বুডে৷ বয়সে ধেডে রোগে*_-জাহুবার সাধ নাই। 
শান্তবা মাকে এক মর্মঘাতী প্রশ্ন করে--“ওম| তুই কি কুল রক্ষা কব্যি, তবে জাতি- 
রক্ষা কে কর্ধে মা? এই প্রশ্ন কৌলীন্যপ্রথা-বিলাসা সমাজের ঘুখে স্থৃতীক্ষ 
শায়কের মত বিদ্ধ হয়েছে এবং প্রেমে বঞ্চিতা কুলীন বনিতার বুকভাঙা হাহাকারকে 
উচ্চকগে ঘোষণা! করেছে, সন্দেহ 'নেই। ব্রাহ্ষণী অধোম্থে দীর্ঘনিঃশ্বাস তাগ 
কবে কন্যার প্রশ্নের যে উন্নর দিয়েছেন, তার মধ্যেও বর্বর সমাজপতিদের 
অত্যাচারিত ব্যর্থ নারীমনের স্থগভীর বেদনার অকৃষ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে--'তবে মা 
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বাপ, রাজা১ ও বিধাতা, এর! সকলে যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেছে তখন জাতরক্ষা 
আর কে কর্ষ্ে মা? 


কামিনাদের মিজ নিজ বর প্রসঙ্গে বিবরণে আপাত্দুক্টিতে যতই ঠাট্টা-ইয়াকি 
থাক, তার অস্তনিহিত বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাসও অনন্থভূত থাকেনা । বরং কুলীন কামিনী- 
গণের বিবাহিত জীবনের এই ৰিডসম্বনার কথা বর্ণনার দ্বারা নাট্যকার কুলীন 
বিবাতের ঘটনায় অন্য এ৭টি মাত্র! সংযোজিত করেছেন । যশোর ও ফুলকুমারাঁর 
কথোপকথনের মধোও বিষাদের স্থর ধ্বনিত হয়েছে । যশোদা! বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই 
বৈধবাদশ! পেয়েছে-_তাব জীবন অবিমিশ্র ছুঃখের | ফলক্মারা সধবা হযেও 
অনা1ন্য কলীনবনিতাদের মত স্বামাসোভাগ-বঞ্চিতা ৷ স্বামীব দেখা সে কোনদিনই 
পয নাঁ। ভাগ্বশে যদ বা একদিন সে এল, ফলকুমার?র কাটনা-কাট। শেষ 
কডিটা প্রণামী দিয়েও তার সম্থপ্টি বিধান কর। গেল না । ফলে সে ক্রোধভরে- 
“বাবার টোলেতে গিয়া বিটোল শুইল।” আর এদ্রিকে ফুলকুম।রী _ “একাকিন! 
বিরাহিণা যামিনী জাগিয়া | |নযন করেছি রা। কাদিয়া কাদিয়া ॥” ভতরাং অন্হীন 
হঃখের তাপে জলতে জলতে ফলকুমারা ভানে--এ থাকাচ্চেষে না থাকা ভাল । ন: 
থাকলে মনে প্রবে।দেওয়। যায়, এ থেকেও নেই । একি সামনি ছুংখু ? বল্লালী 
কলপ্রথার এই নর্বনাশ। ভ।ঙনের জন্যই যশোদার বঞ্চিত, বাথাকা'তর নারহদয 
ডুকরে কেঁদে ওঠে, তীব্র অভিশাপের নাণী উচ্চারণ কবে--নাতৃনি আর বলিস-নে 
_ব।লস্‌ নে» বুক কেটে যায়।' ( সজন নয়নে ) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে 
এসোছ।স? কে তে|কে কুলের কষ্টি কত্যে বলেছিল? কূপ তো নয এ কুলের 
আটি--বিডকঠিন 1, 
তরর্থ অঙ্কে অধর্মকচির কথায় লীন বরেব জঘন্য চ।র্িত্রিক বপটি উদ্ঘাটিত 
হসেছে--“মহারাজধির।জ বলাল সেন আমাদিগকে যে নিফর তলুক দিয়া 
গেছেন তার হাজীশ্তকে| নই--তাতেই আমরা স্খে আছি । কুলীন জামাইয়ের 
শ্বস্তর নাডিতে জমিদারি চাল--“অহঙ্কার ভরে মোর। না মাডাই মাটি” , কুলমযাদা 
না পেলে কদাচ সেথায় থ।কনে+ , কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাডি 
থকে তত অতি আদব বাড়ে, তা থক্তে পাই কৈ? «বছরে তিনশত যাটি দিন 
বৈত নয়? , 'আমি সাডে আঠারো! গণ্ডা বৈ অ।র “বে করি নাই” ১ “ধম্মই ধশ্ম রক্ষা 
করেন, আমরা ধম্মধম্মের ধার ধারিনে, অথবা যার ধর্ম সেই রক্ষা করে , আমাধ্বম্ম 
এই যে “আমন্র। কুলীনের ছেলে, ধম্মেখ কিছু পেলে ছাডিনে' মে কথায় কাষ 
কি ?-সঅধর্মরূচির মুখে নাট্যকার এসব উক্তি দিয়েছেন কুলীন জামাইয়েন্র চরিত্রের 


৭৬ কুলীন কুলসর্বাস্থ 


অগ্করঙ্গ বপটি উদ্ঘাটন করবাব জন্য | কুলীনদের এই আচরণের কলে সমাজে 
ছুনীতি ও ধাভিচারের স্রোত প্রবাহিত । ধর্মশীলের উক্তিতে তারই ব্যাখা,__ 
“কুকাধে যে কলীন তাহাকেই “কুলীন” কহে'--( কলীনকন্তা ও কুলীনবনিতাকে ) 
অহরহই বিরহ-বোন! সহা করিতে হয, ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, 
ক্থতবাং তাহারা কিকপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? বাতিচার দোষে অবশ্যই লিপ্ত হয় |” 
এই চারিত্রিক অধম্পা্ন নিঃসন্দেহে শোচনার বিষষ । এই বাভিচারও আনব 
কিভ।বে সমাজে স্বীরূতি পায়, বিনাহবণিক ও অধর্ষকচির কথোপকথনে তার 
প্রতাক্ষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত । পরবর্তী পর্বে গর্ভবতী বৃত্তান্ত শেোচনার বিষয | 
স্মমতি-শিশ্ত-উদরপরায়ণ পর্বও নিছক কৌতুকাচ্ছন্ন নয়। ক্ষুধার্ত শিশুর গালে 
চপেটাঘাত করে বাপ নিমন্ত্রণ খেতে ছুটছে, এর মধ্যে হাসি অপেক্ষা বেদনা 
জালা ফি বেশি ফুটে ওঠে না ? মাধবী ও মহিলার কথেপকথনের মধোও কৌলান্ত- 
প্রথার আঘাতে জজারত ছুটি ভিন্নমূখী নারাহাদয়ের অবাক্ত বেদনার প্রকাশ। 
“সে আমার পতি নয, কেবল অধয়েই পতিত,”--ম্বাম।সে।হাগ-বিমুখ নারার সতীত্ব 
কিভাবে বাভিচারের পঙ্কে হারিষে যায়, তার ককণ চিত্রই তো এতে প্রতিলিত। 


ষষ্ট অঙ্কে মূল কাহিনার বিষগ্র-ককণ ধাবা 'প্রবাহিত। বল্লালাপ্রথার নি্পেষণে 
নারীর যৌবনের আনন্দ নিঃশেষিত- আজ যৌবন অতিক্রমে বা প্রান্তে এসে 
বিবাহের ন্রযোগে মনে শুধু খেদ জাগে--“আহা৷ কি কুলের গুণ পরিসীমা নাই || 
হাষরে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই |” অভবাচন্দ্র কথিত বিখাহের মন্ত্র-“তাবরপর 
মেষেগুলে। নাইয়ে এনে “্যমদ্বাবে মহাঘোবে তণ্তা বৈতব্রণী নদা। এবং শশা 
নানলদগ্ধোসি পরিশ্যান্তোসি বান্ষবৈঃ' ইহা বশিয়া। বিবাহ দিবে । এসপর 
আরো! আছে--প্পরে গাটি ছভ। বাধিয়| এই মন্ত্রে আশীর্বাদ করিবে “সর্বনাশে। 
মনস্তাপঃ গৃহদাহস্তথৈব চ। সবাঙ্গে ধণলাকারঃ অল্পাযুর্ভব সম্প্রতি |” সত্যই 
কুলীনকন্য।দের বিবাহের মন্ত্র এর থেকে উপযুক্ত আর কি হতে পারে? অথব, 
জবাতুর অথবা মুভ্যুপথঘযান্ত্রা, বহুভাধাসম্পন্ন বুদ্ধের সঙ্গে নামেমাত্ত বিবাহ, 'তাবপব্র 
সারাজাবন ধরে বৈধবাদশ! অথব! বিধবার মত জীবনযাপন করতে কবতে 
যৌবনবেদন।র তিলে তিলে শোচনায় অপমূত্তা, নারাত্বের চরম অবমাননা-_কুলীন- 
কন্যার এই তে। বিবাহিত জীবনের পরিণতি । নাট্যকার অভব্যচন্দ্রের মুখে এই 
শ্লেষাত্মক উক্তির মাধ্যমে মানবাত্মার সেই শোচনীয় অমর্যাদা ও অপচয়ের ইঙ্গিতটি 
আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে নির্দেশিত করেছেন । এরপর অনৃতাচার্য ও ধর্মশীলের পদ্য- 
সংলাপের মাধ্যমে কুলীন বরের বূপগুণের চিত্রটি অস্িত করে ট্রাজেডির গভীরতাকে 


ভুমিকা * 
স্চিত করেছেন । বিবাহ শেষে নটের মুখে যে ভরতবাক্য উচ্চা ব্িত হয়েছে--“বর 
দোখ রামাগণ করে গণ্ডগোল । | বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি বোল ।।”- 
ভাব মধ্য দিয়ে ট্রাজিক পরিণতি সাথক বপলাভ করেছে । 

“কুলীন কুলসর্বন্ব' প্রহমন নয়, ট্রাজেডি । মানবাত্র শোচনীয় অপচয়ের 
জাবন্ত দলিল এই নাটকে কাহনীবিন্যাস ও চবিত্রচিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার সেই 
বা/ঞ্চত লক্ষো নির্ভুলভাবে পৌছেছেন। এর রসপরিণাম পাঠকমনকে তাই এক 
অন্তহীন বেদনাসমুদ্রের উপলব্ধি ঘটায় । 


1শল্পরাত 


ইতিহাস বিচারে র।মন।রায়ণ তকব্ত্বের 'বুলান কুলসবস্ব' নাটকটি প্রথম মৌলিব 
ন!”ণ: ন।টক নয় | এর দু'বছর আগে ১৮৫২ ত্রীস্টান্দে তারাচরণ শিকদারের ভদ্রাজুন 
'এবং জি.স, প্লগ্তর কাতাবলাস” প্রকাশিত হয়। প্রথমটি কমেডি, দ্বিতীয়টি 
ট্রজেড। কিন্তু বিষয়বস্তু, |শল্পরাতি, চারত্রচিত্রণ, সংলাপ _কোনদিক 1দয়েই 
নাটক ছুটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবা রাখে না । 1কন্ত “নাটুকে' রামনারায়ণ যেন 
এলেন, দেখলেন, জয় করলেন । “কুলান কুলসর্বন্ব নাটকে জলগ্ত সমাজ-লমস্যার 
বাস্তব বপের পুঙ্থান্পুজ্ঘ বিশ্লেষণ, কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতির সাহাযো, 
'একান্থভাবে নিখু'ত না হলেও, যথার্থ নাটামূলো অভিষিক্ত হযেছে । বাংলা নাটা- 
সাহিত্যের এই পথিকৃতের প্রথম শিশ্পকর্মে ক্রটিবিচ্যুত অনেক আছে সন্দেত 
নেই | ।কন্ত প্রখর সামাজিক সমন্গর বপ।য়ণের যে পথেব স্ত্রপাত তিন করলেন, 
ত্রাব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়। সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, এটাও সবিশেষ স্মরণীয় | 

প্রমনাবায়ণ সংস্বতজ্ঞ পণ্ডিত 'ছলেন, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যসা।ঠত্যেন 
সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠ পনিচয় ছিল | কিন্তু তীর চিন্তাধারা ছিল আধুনিক । ফলে 
“বুপ:ন বুলসর্বস্বষ নাটকে বিষয়বস্তুর আধুনিকত! থাকলেও এর গঠনর।তি মূলত 
স্বত নাট্যরাতিকে অস্গসরণ করেছে । 

বামনারায়ণের 'কুলীন কুলসবস্ব' নাটকটি মোট ছয়টি দৃশ্যে বিভক্ত । ভূমিকায় 
নাটাকার বলেছেন--এই নাটক ষডভাগে বিভক্ত | প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যে- 
পাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহান্ষ্ঠটটন | দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার স্চক 
রহম্মজনক নান প্রস্তাব । তৃতীষে, কুলকামিনীগণের আচার বাবহার । চতুর, 
ত্র বিক্রয়ির দোষোদঘোষণ। পঞ্চমে, নান] রহন্ত। ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ 
পরিদেবন | বষ্টে, বিবাহ নির্বাহ ও গ্রন্থ সমাপ্তি। এই বীতিক্রমে এই নাটক 


৭৮ কুলীন কুলসর্ববস্থ 


চিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহশ্তজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আছ্যোপান্ 
সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপষ গ্রহণ করিলে কৃত্রিম-কৌলীন্য প্রথয় বঙ্গদেশের যে 
দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সমাক অবগত হওয়া যাইতে পারে 1 (বিজ্ঞাপন ) 


রামনারায়ণ সংস্কত নাটারীতি অনুসরণে নাট্যবস্ত ূপায়িত করেছেন । নান্দা 
মংশে দেবতা, নৃপ, ব্রাঙ্মণের বন্দনাগান ও আশার্বাদপ্রাথন৷ । ইহা পৃধরঙ্ক 
'বধানের অন্তর্গত । এরপর স্থত্রধারেব প্রবেশ ( 'নান্দান্তে হুত্রধার” )। সুত্র 
ধারের কর্তব্য--সভাপুজ| ( *একবার সভ। দর্শন কবি । (চতুদ্দিকে অবলোকন 
করিয়া ) আহ| কি অপূব পভ এ সভার শে।ভ। ক্ষণকাল নিপ্রাক্ষণ কারলে-*-1”) 
ও নাট্যবন্তর পরিচয় দান (*কন্ধ এতাদুশ সমাজে কোন প্রস্ত।ব***সমাতিত সি 
করিব )1+ 

নাটাবস্তর সত্রেই স্কত্রধার ও নটীব কথেপকথনের মাধামে মূল বকুবোর 
যথে।চিত পরিচয় দান । এব ফলে দর্শকসাধাবণ নাট্যবস্ত ।ধষয়ে জ্ঞাত ও 
কৌতুহলাক্রান্ হযে ওঠে । এবপব মু নাটকের পাত্রের প্রবেশ ঘটে । ভরতেন 
নাটাশাস্ত্রের অন্রস[রে পাত প্রবেশের পঞ্চবাতি--উদ্ঘ1ত্যক ( দ্ৰার্থকঃ হ্লেব), প্রবর্তক 
(খতুবর্ণন। ) প্রযোগাতিশষ ( প্রসঙ্গ থেকে প্রলঙ্গস্থরে গমন ), অবধগপিত 
( স্বেচ্ছায় প্রসঙ্গান্থরে গমশ ) কথোদ্ঘ।ত ( ক্রত্রবাবের বাক্য অবিকল উচ্চারণ 
কপ্রতে করতে কোন চিত্রের প্রবেশ )। নটীর প্রবেশ ও জ্ুত্রধারের সঙ্গে হল 
কথেপকথনের মধ্যে পুবোক্ চারটি রা/তি উদাহৃত হয়েছে। স্ত্রধারের সংলাপ 
অবিকল উচ্চারণ করতে কবতে কূলপালকের প্রবেশ কথোদ্ঘাতের দুষ্তান্ত । 
“বিবাহ নিবাতপিধ বি।ধর ঘটন:+-নটীকে বলা শত্রধারের এই সংলাপের নেপথ্যে 
প্রতিধ্বনি তুললেন কুলপালক-- সাধু, ভ্তপুত্র, সাধু১ গ্রজ।পতি নিবন্ধ ব্যতীত কখন 
বিবাহ নাপার সমাধ। হয না| তাপ্রপর এঠ কথার প্রত্র ধবেই রঙ্গমঞ্জে হার 
প্রবেশশবিবাহ নিঝ।হাবাধ শিশ্বিব ঘটন। সতা কথা, যথার্গ, 1মথা। নয়, সঙ্গত 
নটে |” এখন থেকেই মুল দুশ্টোর অবতারণ। | এট| সংস্কত নাটারাতিনু 
অন্রসারা | 

শ্ পশিকল্পনার ক্ষেত্রেও বামনারায়ণ সংস্কত নাট্যরাতিতর অন্সরণ করেছেন । 
সমগ্র নাটাকাহিনা মোট ছয়টি অস্কে বিভক্ত | 'অঙ্গের মধ্যবর্তী দৃশ্য পরিকল্নন।র 
কোন স্বতম্ব নামকরণ নেই । এমুন কি নাট্যক।র দৃশ্য শব্দটিও ব্যবহার করেননি । 
কিন্ত প্রতি অক্কের মধ্যে একাধিক দুশ্টের অবতারণা লক্ষ্য কর] যায় । যেমন 
ধর। যাক, তৃতীয় অঙ্কটি। এখানে একটি অঙ্কের মধ্যে বস্তুত তিনটি দশ 


ভূমিকা ৭2 
সংযোজিত হয়েছে__ক্রাক্ষণী ও তীর চীর কন্যা, রূসিকা-দেবল, কামিনীগণ। চতুর্থ 
মঙ্কে ভোলা-ধর্মশীল-তর্কবাগীশ, ধর্মশীল-অধর্মকচি, বিবাহবণিক-অধর্মকণচি, বিবাহ- 
ব্নিক-উত্তম, ধর্মশীল-গর্ভব্তী প্বগুলি বস্তুত দৃশ্টবিশেষ । যষ্ঠ অঙ্কে জাহুবী 
শাস্তবী-কামিনী-কিশোরাঁ পব, বিরহিপঞ্চানন-_বিবাহবাতুল, কুলপালক-ধর্মশীল- 
ণর্-অনৃত।চার্ধ-অভব্যচন্দ্র-অনৃতাচার্ধ পর্ব স্বতন্ধ দুশ্বোর চনা করেছে । এভাবে 
নাট্যকান মোট ছযাট অঙ্কের মধো ন।টাকাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন । একই 
অঙ্কের মধো তিনি দৃশ্যান্থব ঘটিয়েছেন, পৃথকভাবে দুশ্বাযোজন| করেননি । 

“কুলান কুলসবন্ব' নাটকে অন্যভাবে সংস্কৃত নাট্যরাতি অন্তহ্থত হয়েছে। 
চতুথ অস্কে মঞ্চে স্থানান্তর গমন রাতি নাট্যশ।ক্ নিদিষ্ট রাত অন্যায়! সন্নিবিষ্ 
হয়েছে । ভোলা! পুকতের নিকট যাচ্ছে । পথে “কিঞ্চিৎ গমন করিয়।” তার 
মনে হল “এ ঝাঃ কেচ্চেখানা কুশি আলাম- ॥  কিয়দ্দুরর গিয়া সে ঝিয়ের 
বাড়ি পৌছাল । « আকাশে কর্ণ দিয়া) আযা,কি বলা?” হেরিয়ে গেচে? 
যাক্‌্গে, 'আবার মোরে ফিত্রি আষ্টে হলো * যাই তবে" - প্রস্ততি আকাশ-ভাষণ, 
দ্ররত্ব অতিক্রমণ নাটাশ।স্ অন্তমোদ্িত । বানের বাঁডি থেকে পুকতঠাকুরের বাড়ি 
পযন্ত অনেকদূর পথ মঞ্চে পরিক্রমণের মাধামে বুঝানো হয়েছে । তর্কবাগীশ ও 
ধর্মশীলের পথ অতিক্রম কালেই 'মধর্ধকচিন সঙ্গে সাক্ষাৎৎ ও কথোপকথন। গর্বতা 
পবও অন্ুকপ অবস্থায় দশ্যায়ত হয়েছে । ৭(কিয়দ্দুর যাইয়া) এই যে 
বূলপাপকের পাটী, চল প্রবিষ্ট হওয়া ম।উক 1+-_মঞ্চপরিক্রমণের মাধ্যমে দরত্ব 
গতিঞমণের শষ রা!তি | 

স'ল।প বাবহাবের ক্ষেত্রে নাট্যকান ছিবিপ বরাতে অন্সবণ করেছেন । এই 
শটকের স-লাপ মুলত গছা-কিদ্ছথ যত পছ্যের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে । 
মেই পদ্া যে চ।রত্রেপ মনস্ততর এবং ঘটনা শিশ্লেমণে সবনত্ধ সাহ।যা বরেছে১ এমন নয় | 
খনে হয়, ধামনাব।যণ এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু: ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি পূর্বক্তর:র 
এব বিশেষভাবে প্রভ।বিত হযেছেন । সংল।প বূচশ।র ক্ষেত্রে নাট্যকারের আর 
একটি বৈশিষ্টা লক্ষণীয় । চাবআজ্যাধা সংল।প রচনার কৃতিত্ব তিনি 
দেখিয়েছেন । আবার একথাও স্বাকা যে, ব!মনাব্বায়ণ অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতবহুল 
প।কাধন্ধ বাবহাব কবেছেন, ফলে সংলাপ দুবোধ্া ও কষ্টকালুত হয়েছে । 

'কুলীন কুলসবস্থ নাটকে কৌলান্তপ্রথার জঘন্য বপের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা 
হয়েছে । কিন্তু কাহিনীস্থত্র বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত সন্দেহ নেই । মোট ছয়টি অঙ্কে ছয়টি 
বিচ্ছিন্ন বিষয় উদাহত হয়েছে-কুলপালকের কন্যাদের বিবাহ, কুলকামিনীগণের 


৮৮৩ কুলান কুলসব্ববন্ধ 


আচাব ব্যবহার, স্তক্র।বক্রমার দোষ উদ্ঘাটনঃ নান, রহশ্ত ও বিরহিপঞ্চাননের 
বিয়েগ পরিদেবন, বিবাহ 1নবাহ ও গ্রন্থসমাপ্তি। এ নাটকের স্থর কৌতুকরসে 
পূর্ণ। কিন্ত সেই কৌতুকরসের অন্তরালে ফন্তুন্নোতের মত ট্রাজেডির অন্তলীন 
ম্লোতধার প্রবাহিত | 

নাট্যকার যথাথই বলেছেন__“ইহা৷ কেবল বহম্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ টে, 
কিন্ত আছ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ কারয়া তাৎ্পধ গ্রহণ কাবুলে কুত্রিম-কৌলান্ত প্রথায় 
বঙ্গদেশেব যে দুরবস্থা ঘটিয়ছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া য।ইতে পারে ।" 
বস্তুত রামনারায়ণ নিদাকণ শোকাবহ বিষয়কে তার নাটাকাহিনার উপ।দ্রান 
[হসবে গিয়েছেন । তবে তার বিহ্যাস-ভঙ্গিতে হাশ্তরসের ধারাকে 
অবলম্বন করেছেন । বস্তত ত।।সও যেকত ককণ হয়ে উঠতে পারে, “কুলান 
কুলসবন্ব' নাটকে তার সাথক উদাহরণ লক্ষাণায় ৷ দৃষ্টান্তশ্ববপ, ফলকুমারা-যশোদা 
পবেব কথা বলা যেতে পারে। বালবিধবা বুদ্ধা যশোদ! এবং বিবাহিতা অথচ 
স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা, যুবতা ফুলকুমারা--ছু'জনে অসম বয়সের হলেও ছু'জনের জীবনই 
যেন একই ছূর্ভাগোর স্ত্রে গাথা । একজন স্বামীকে শৈশবেই হারিয়েছে, 
অন্যজনের স্বামী থেকেও নেই । ছু'জনের বিডস্কিত জানের কাহিনী কৌতুক- 
নসেন্স ভিষেনে পবিবেশিত হলেও চরম নাটামুহু্ে ট্রাজিক বেদনাব অবকদ্ধ ম্েত- 
বার।ব উৎসমূখ খুলে যায় | যশে।দা ডুবরে কেদে ওঠে-__নাহ্‌শি আর বলিস্‌নে 
--বলিস্‌নে বুক ফেটে যায় 1" ফুলকুমাবাও বলে--ঠান্দিদি, এ থাকাচ্ছেয়ে না 
থক: ভাল ।” তখন বঞ্চিত হৃদয়েব শু্মক্র উত্তাপ আমবা সহজেই অন্তভব করতে 
পরি ।”  উদরপরায়ণ-হৃমতি-শিশু পরের বিশ্যাস-ভঙ্গিও কৌতুকাবহ হলেও 
এর অন্তনিহিত স্থুর নিঃসন্দেহে অশ্র-ককণ | বপ্তত পৃথকভাবে কোন দুষ্ট বা 
পর্বের নাম উল্লেখ না করেও বলা চলে যে, রামনারায়ণ আলোচ্য নাটকের 
ক[হুনা-বারাকে প্রহসনের আঙ্গিকে বিন্যস্ত করলেও নষ-বিচারে এটি আদো 
প্রহসন নয়, নাটক | গুকৃতর ($611005 ৪170 ০০:0810 ) বিষয়বস্ত ব্যঙ্গ-কৌতুকের 
উজ্জ্বল ঝলকানিতে আরো উদ্ভাসিত হয়েছে। বস্তত হাসির আবরণে-_উইট, 
[হুউমাব, শ্যাটায়ারের সমাহারে--আলোচ্য নাটকের বক্তব্য সার্থকভাবে প্রতি- 
বন্দিত হয়েছে । সিরিয়াস বিষয়বস্তর শিশ্যাসভঙ্নি সিরিয়াস হলে বাঞ্ছিত ্ল- 
লাভ আদৌ সম্ভবপর হত না, একথ। অসংশয়িত ভাবে বলা! যায় । 


আলোচ্য নাটকে প্রটের শিথিলত৷ রয়েছে, একথা অশ্বীকারহকরা যায় না। 
“কুলান কুলসর্বস্থ' উদ্দেশ্টমূলক নাটক | কৌলীস্তাপ্রথার দোযোদ্ঘোষণ নাট্যকারের 


ভূমিকা ৮১ 


মূল লক্ষা। সুতরাং নাট্যকার সামাজিক গুকদায়িত্বের কথা মনে রেখেই এ নাটক 
রচনা করেছেন । 'বল্প।ল সেনীয় কৌলীন্ত প্রথ! প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের 
এক্ষণে যেরপ ছূর্দশ! ঘটিতেছে, তথ্িষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত “কুলীন কুল-সবস্ব” নামে 
এক নবীন নাটক ঘিনি রচনা করিয্বা রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকষ্টতা দর্শাইতে 
পারিবেন তিনি তাহাকে ৫০ টাকা পাব্রিতোষিক দিবেন এই বিজ্ঞাপনের 
উত্তরে এই নাটকটি রচিত ও পুরস্কত হয় । ্ৃতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে, 
রামনারায়ণ সামাজিক প্রেক্ষিতের আন্ুপুবিক ও সামগ্রিক চিত্রটি এতে তুলে ধরবেন 
এবং কার্যত তাই করেছেনও ৷ এই নাট্যকাহিনার মল বক্তব্য কুলীন কুলপালকের 
কন্যাদের বিবাহ বর্ণন| | কিন্তু সেই বিবাহের ঘথার্থ রূপটি কি, তার পরিণামই ব! 
কিরূপ এবং সেই সঙ্গে কৌলান্য-মদ-গবিত সমাজের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ চেহারাটাই ঝ। 
কিরপ বাঁভৎস, পুতিগন্ধময়--তার সাবিক চেহারাটা রামনারায়ণ নিপুণ, কুশলা 
শিল্পীর তুলিকায় সার্কৰপে আঙ্কত করেছেন। সত্য বটে, প্রটের বীধুনি এতে 
অন্গপাস্থতঃ আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত (101) & 75511001176, 10800158100 20 6100) 
নাটযকাহিনাগ সন্ধান এ ন।টকে পাওয়া যায় না | কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে 
যে, বিভিন্ন খগ্ড/চত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এখানে একটি অথণ্ড ভাবসত্য উপস্থাপিত 
করতে চেয়েছেন ।-_-তখন ছিল এ বড় আশ্চধ সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে ধর্মরক্ষার 
জন্য গৌর।দান প্রথা প্রচ।লত ছিশ, ভঙ্গজ হওয়।র ভয়ে কুলানকন্যার বর জুটত না, 
আবার খরেল্র সমাজে অর্থের অভাবে পাত্রের বিয়ে হত ণ।, এক কুলান বর, ত৷ সে 
যতই অথর্ব, বিকলাঙ্গ, থুখুরে বুডো৷ হোক, গণ্ডা গণ্ড! বিয়ে করে কুলীনকন্তার 
আইবুডে। নাম ঘোচাত, অন্তর্জলি যাত্রাকালেও যাঁর বিয়ের বিরাম ছিল না,-_ 
আর ন্বাম।সঙ্ষবঞ্চিতা ক্লানকন্া যৌবনের তাডনায় যখন অবৈধ সন্তানের জন্ম 
দত, তখন কুলানকন্তর |পতা বা আত্মায়ন্বজন সেই দুনীতিকে দেখেও দেখত না, 
আন ঞ্ুপান ম্বাম। অথের বিনিময়ে সেই অবৈধ সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার 
করে নিতে বিশ্ুমাত্র [ছিধাগ্রস্ত ব। লঙ্জিত হত না। এই ব্রাহ্ষণ-সমাজের আর 
এক অংশে [ছিল কন্যাবিভ্রয় প্রথ|-- এও সমাজের আর এক জঘন্ত 
“বধক্ষত। সমাজসচেতন নাট্যকার ব্বামনারায়ণ তার নাটকের রূপকল্পে এই 
সামগ্রিক চিত্রটিই ধরতে চেয়েছেন । আর তার ফলেই কুলানকুলের সমাজরক্ষার 
প্রচেষ্টার অন্তরালে চারিত্রিক, নৈতিক, আত্মিক অধোগতির চিত্র বিভিন্ন অংশে 
তকে তুলে ধরতে হয়েছে । কুলপালকেন্ কম্ঘার্দের বিবাহের আনন্দের অন্তরালে 
যে উ্রীজেডির সককণ স্থর লুকিয়ে আছে, তা৷ চিত্রিত করাই ছিল নাট্যকারের প্রধান 
কু. ভু, ৬ 


২ কুলীন কু্সর্ববন্য 


উদ্দেশ্য । নাটকের সমাপ্রির লগ্নে সেই বন্থধারা একটি শমে এসে পৌছেছে ভরত- 
বচনের মধো-_-“বর দেখি রামাগণ কবে গগ্গোল | বিবাহ নির্বাহ হলো হরি হরি 
বোল ॥? কৌনীনাপ্রথাব ঘ্ঃপকাষ্ঠে কনা।দের বিবাহ নয়, বস্তত বলিদানই দেওয়া 
হয়। অভব্চন্দের মভব্য সংলাপে তারই ইঙ্ষিত_-“তাবপর মেয়েগুলো নাইয়ে 
এনে যমদ্বারে মহাঘোরে তণ্তা বৈতরণী নদী । এবং শ্বশানানল দগ্ধোসি 
পরিত্যক্রোমি বান্ধবৈঃ ইহা বলিয়া বিবাহ [দবো--পরে গীটিছডা বাঁধিয়া এই 
মন্ত্রে আশীর্বাদ করিবে 'সর্বনাশে। মনস্ত/প: গৃহদা হস্তথৈব চ। সর্বাঙ্গে ধবলাকার: 
অল্লাফুর্ভব সম্প্রতি । যথার্থই এবপ বিবাহের মন্ত্র এছাড1 আর কি হতে পারে ? 
কুলীনকন্যার একপ বিবাহ আসলে বিবাহ নয়, শ্বশান-যাআাবিশেষ--নাট্যকারের 
এই ্লেষাত্মুক বক্রব্যই নানা ঘটনার মধা দিয়ে পরিণতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। 
স্কতরাং নাটকটি মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, সন্ধি-_-এই পঞ্চসন্ধিযুক্ত নয়, তা অবশ্থাই 
বলা চলে। তবে নানা ঘটনার মধা দিয়ে একটা ভাব-একা (01 ০ 
11710155910175 ) যে ব্যঞ্রিত হয়েছে সেটাই এ নাটকের শিল্পরী তির বৈশিষ্ট । 

গঠনরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্যও এখানে লক্ষারণীয় । এ নাটকে ত্রয়ী এঁকা 
(87115 ০1 0079, 01805 200. ৪00101) কতদূর রক্ষিত হয়েছে, তাও দেখ 
দ্বরকার | ঘটনা-স্থান সম্পর্কে বলা যায় যে, একস্থানে কোন ঘটন। ঘটেনি । নাট্যকার 
কোন মঞ্চনির্দেশ করেননি বটে, তবে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক কিংবা যাত্রানাটকের 
রীতি অবলম্বন করে তিনি স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন । যেমন চতুথ 
গর্ভাঙ্কে পথ পরিক্রমণ দ্বারা বিভিন্ন অবস্থানের নির্দেশে করা হচ্ছে ।--কিঞ্িং 
গমন করিয়া ) এ ঝাঃ কেচ্চেখান। ভুলি আলাম 1” 4( কিয়দ্ঃব গিয়! ) এই মোৰ 
বীয়ের ঘর--। অধিক দূর গিয়া স্বগত ) এ পুকঠ্‌ ঠাকুরের বাড়ি দেকৃতি 
পাচ্ছি--”' | (নিকটে গিয়া প্রকাশে ) ও পুকঠ্‌ ঠ|কুরঃ ঘরে গো? | এ 
রীতি নাটকের প্রায় সর্বত্র বাবহৃত হয়েছে । 

এই নাটকে একই গর্ডাঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্যের সংস্থাপন করা হয়েছে । একই 
দশ্টপটে বিভিন্ন পবের উপস্থ'পন! নাট্যরাতি অনুমে!দিত। ।কন্ছ এক্ষেত্রে দেখা 
যায়--একই গর্ভাঙ্কে যে সব দৃশ্য বপায়ত হয়েছে, তাদের ঘটনাস্থল এক নয়। 
যেমন ধরা যাক, তৃতায় গর্ভাঙ্কটি | এখানে শ্ুচনায় কন্যাদের সঙ্গে ব্রাঙ্মণী-পরটি 
অনুষ্ঠিত হয়েছে বাড়ির ভিতরে, এটা স্পষ্টই ঝোঝা! যায় । দ্বিতীয় অংশের রমিকা- 
দেবল পর্বটির বপায়ণ পথে । তৃতীয় অংশের কামিন।গণ পর্বটির উপস্থ।পন বাডির 
সামনে পথে এবং বাড়ির চত্বরে, চতুর্থ পর্বটিও (ফুনকুম।রী-যশোদ1) সেইখানেই । কিন্ত 


ভূমিকা ৮৩ 
নাট্যকার পৃথক পৃথক দ্ণ্ে এগুপি বিন্যস্ত করেননি,--পাঠকদের এগুলি অন্মান 
করে নিতে হয় । এক্ষেত্রে ন।ট্যকার সংস্কৃত নাটক ও যাত্রাপালার র্৷তির দারা 
প্রভাবিত হয়েছেন, এট। স্পষ্টই বুঝা যায় । 


বিশি্ট সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত, “টুলো র।মনারায়ুণ” সংস্কৃত নাটাসাহিতা সম্পর্কে 
বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন । কিন্ক ইংবেজি নাটাস|হত্য সম্পর্কে তিনি মেই 
পরিমাণে ছিলেন 'মনবহিত। কলে তীর জীবনবোদ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রগতির 
স্বাক্ষর থাকলেও নাটারাতিতে তিনি প্রাচীনতার অন্গগামা ছিলেন, একথ। 
অস্বীকার করা যায় না । 


আলোচ্য নাটকের গঠন-প্রণালীকে বহু সমালোচক ক্রটি-যুক্ত মনে করেছেন । 
জনৈক সমালোচকের মতে, «এইরূপ উৎকষ্টাপকুষ্টের সংমিশ্রণ থাকিলেও 
“কুলান কুলসর্বন্ের” গঠনপ্রণালী ন।টকোচিত হয় নাই ।.." যদিও এই ছয়টি 
চিত্র অল্লাধিক মূল বিধয্বেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বৰপ, তথাপি এইগুনি এরূপ ভাবে মুল 
ঘটনার লাহত গ্রথিত হুইক্জাছে যে, এগুলি পৃথক করিয়৷ লইলেও মূল ঘটনার 
বিশেষ অঙ্গহানি হয় না।”১ সমালোচকের এই উক্তি কতটা যুক্তিসহ, তা৷ বিচার্য 
বিষয় । ন।ট্যকরের মূল উদেশ্ত-_কৌলীন্তপ্রথর দোযোদ্ঘোষণ। তদানীন্তন 
সমাজে কৌশানাপ্রথার কারণে কি সর্বনাশা পরিণাম দেখা দিয়েছিল, অনাচার, 
ব্যতিচর, ভগু!মি কিভাবে সম!জের রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পডেছিল, নাটাকার তার 
পটে সেই স|বিক বপটিই চিন্তিত করতে চেয়েছেন । আর এজনাই সামৃহিক 
চিত্রের সমাঠ।র । আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্যেই উভমেত্র নপ সুস্পষ্ট হয়। 
তাছ।ডা, অ।নে। একট! কথ।ও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার (। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথম মৌলিক নাটক রচিত হলেও, সেই ভদ্রার্জুন ও কীতিধিলাস ন।টক ছু'খানি 
প্রায় অপাঠ্য, অভিনয়ের ম্বাধ্যমেও তার শিল্প-ন্যাক্ষর জনসমাজে পরিচিত হয়নি । 
সেক্ষেত্রে র।মনারায়ণের “কুলীন কুলপর্বন্ব* নাটক, বলতে গেলে, ত্বরাটের মহিমা 
নিয়েই আবির্ভূত হুল। প্রশ্মম সবিশেষ উল্লেখযোগ/ এই নাটকটিকে শিল্পরীতির 
পথ নিজেকেই তৈবি করে নিতে হয়েছিল । তাই ত্রুটি নয়, তার সাফলাকেই বড 
করে দেখা উচিত। 


১. দৃথীকাবা পরিচয়, সতাজীবন মুখোপাধায় পঃ ২৭। 





৮৪ কুলীন কুলসর্ব্বন্য 
উপসংহার 


“কুলীন কুলসবন্থ' প্রথম অভিণাত বাংল। মৌলিক ন।টক | ' ১৮৫৭ গ্রীস্টাবের 
মাচ মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়রাম বসাকের চড়কভাঙ্গা স্রীটের বাডিতে এর 
প্রথম অভিনয় । এরপর এখানে এবং আরো নানাস্থানেই এ নাটক সাফলোর 
সঙ্গে আভনাত হয়। সমাজ-সমন্যাম্লক এই নাটকটি যে রক্ষণশীলতা নামক 
ভীমরুলের চাকে খোচা দিয়েছিল বেশ ভালোভ।বেই, মে ইতিহ।সও আমরা 
জানতে পারি | কিন্তু বাঙালির সৌভ!গা এই যে, এ নাটকের জয়যাত্রা রক্ষণশীলদের 
প্রতিবন্ধকতায় থেমে থাকেনি । ম্থগভাগ অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রথর সহাগভুতি নিয়ে 
নাটুকে রামনারায়ণ মেয়েদের দুরবস্থা নিয়ে যে অনুপম নাট্যশিল্প রচন! করে ছলেন, 
ষে যুগোপষোগা ভান্তদান করেছিলেন, বর্তমানের বধুনি।তনেব যুগেও যে তার 
আবেদন স্বাকৃত হবে, তা বলাই ধাহুপা। সেই যুগেও রামনারায়ণ যে 
প্রগতিশীলতার, আধুনিক জীবনদুষ্টিব পরিচয় দিয়েছিলেন, ত| ভাবলেও অবাক হতে 
হয়। বস্ততঃ রামনারায়ণ ন)ট্যক্ষেত্রে যে পথ নিঞ্জাণ করেছিলেন, সেই পথ ধরেই 
মধুস্দন ও দীনবন্ধুর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল । "এটা বললে অতুক্তি হয় না । 


সনাতন গোস্বামী 





শ্রীরামনারায়ণ শন্মা 
প্রণীত । 


কলিকাতা । 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বন্থুর ব্ুবাজীরস্থ ১৮৫ নং ইষ্টানহোপ 
বন্বালয়ে মুদ্রান্থিত হইল । 


সম্বৎ ১৯১৬ । 


বিজ্ঞাপন । 


পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি-মধ্যাদা মধ্যে স্বকপোল 
কল্পিত বুল-মধ্যাদ। প্রচার করিয়! বান, ততপ্রথার অধুন! বঙ্গস্থলী যেরূপ ছুরবস্থাগ্রস্ত 
হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাধী ছিলাম্‌ তঙ্নিমিস্ত 
“পতিব্রতোপাখ্যানে” প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর। গিরাছে, পরে রজপুরুগ্থ 
ভূম্যধিকারী শ্রীলশ্ীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধ,রীণ মহাশয় ভ্তাস্করাদি পত্রে এক 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন্‌ তাহার মশ্ম এই যে প্বল্লাল সেনীয় কৌলান্ত প্রথ! প্রচলিত 
থাকার কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেবপ দূর্দাশা ঘটিতেছে, তথিষয়ক প্রন্তাব 
সম্বলিত “কুলীন কুলসর্বত্* নামে এক নবীন নাটক যিনি রচন। করিয়! 
রচকগণ মধ্যে সর্বোৎরুষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাহাকে ৫* টাঁকা পারিতোধিক 
দিবেন” । পরে আমি তাহা রচনা! করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিয়। 
ছিলাম্‌ তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহি দেশহিতৈবি মহোদয় তক্দ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়। 
অন্নীরূত €* টাকা আমাকে পারিতোধিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদাল্তাশালী 
উক্ত মহান্গভব 'আমার প্রীর্থনান্থসাবে পুস্তকও আমাকে দেন, 'আমি তাহ মুত্রিত ও 
প্রচারিত করিলাম 

এই নাটক বড়ভাগে বিভক্ত । প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তাগণের 
বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহার স্ুচক রহম্কজনক নান! প্রস্তাব । 
তৃতীদ্বে, কুলকামিনী গণের আচার ব্যবহার । চতুর্থে, শুক্র বিক্রির দোযোদ্‌ঘোষণ। 
পঞ্চষে, নান] রহন্ত ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ পরিদ্বেবন ৷ যষ্টে, বিবাহ নিব্বশহ 
ও গ্রন্থ সমাপ্তি । এই রীতি ক্রমে এই নাটক রচিত হইদ্লাছে, ইহা কেবল রহন্ 
জনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ কবিরা তাৎপধ্য গ্রহণ 
করিলে কত্রিম-কৌলীন্য প্রথার বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত 
হুওয়! যাইতে পারে । এক্ষণে প্রার্থন। সজ্জনগণ সমীপে ইহা আধরণীয় হয়, তাহা 

হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি। 
শ্রীবামনারায়ণ শশ্দা । 


নাট্যোন্লিখিত ব্যক্তিগণ । 


“ প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ । 


কুলপালক ৪৪৪ 
কুলধন 5৪৪ 
শুভাচাধ্য '. 
সুধার 
অনৃতাচাধ্য *" 
গ্রহাচাধ্য "- 
বাক্ষণী 

জাহুবা 
শাস্তবা 
কামিনী 
কিশোরী 
রলিকা 

গেবল ৩০ 
মোহিনী প্রভৃতি ১১ 
ভোলা 
ধর্মশীল  *** 
তর্কবাগীশ *** 
অধর্্মরূচি *** 
বিবাহ বণিক. 


উত্তম 

উদর পরাণ :* 
স্থমতি 

শিশু 
্যায়ালঙ্কার :*" 
মাধবা হর 
মহিল। 

বিরহি পঞ্চানন 
বিবাহ বাতুল 
অভব্য চন্দ্র 


** কুলপালকের প্রতিবাসী। 


1 


ঘটক। 


* গৃহবিপ্র। 
* কুলপালকের স্ত্রী। 


কুলপালকের কন্তা 


নাপিত স্ত্রী । 
পৃজক ব্রাহ্মণ 
প্রতিবাসি কুলীন কামিনীগণ। 


কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য, নীচ জাতি। 


চি 
গড 
2 5. £ 
৯২ 


পুরোহিত । 
ধর্মশীলের ছাত্র। 


বৈদেশিক কুলীন ব্রাক্ষণ। 


বিবাহ বণিকের ক্ষেত্রজ পুত । 
বৈদিক ব্রাক্ষণ। 
উদর পরায়ণের স্ী। 
উদর পরায়ণের পুত্র । 
অধ্যাপক। 
সুশিক্ষিতা কুলীন কন্তা । 
কুলীন কন্যা । 
মৃত পত্বীক বংশজ। 
অক্কৃত বিবাহ বংশজ। 
বৈদেশিক ব্যক্তি। 


জগদীশখরে। 
অমাত ' 


কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক 


নান্দীক্ষ। 
শিশু শশি শোভে গালে. বপু বিভৃধিত কালে. 
গলে কালকুটেব কালিয়া । 
রজত ভূধর শোভা, ভক্তজন মণোলোভা, 
এ কপের দিতে নাহি সীম1 | 
বাম উরুপরে বসি, অকলক্ক উম শশী 
পুলকে প্রফুল্প কলেবন । 
নিতান্ত কিন্করজনে, রুপ বন্দু বিতরণে. 
আণ কর শুহে গঙ্গাধব ॥ 
অপব 
ফুলময়ী কুলারাধযাঃ কুলভ'-্র জন বাধ্যা, 
অগদাদ্যা ঝুলকুগুলিনী । 
'অমূল কল্পিত কুল, সমূলে করি নিশ্মল. 
সত/কুল নুদ্ধি বিধায়িনী ॥ 
কুলকাণ্ডে মনোমত, 'নখা যাও আর কত 
জাগো মাগো আগত সংসারে | 
তোমা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি'তাই 
পড়ে আমি 'অকুল পাথারে ॥ 


ধম লটকের প্রথমে বাহণ'ন্পি শ্সামীব্বাদ বাক্য । 
অশীবর্বদন সংযুভা। স্তা ৮ণস্মাংপ্রবন্ততচে। দেবখিজনৃপাদীলাং 


*ল্দানান্দীন্ছি লাম্ত্বত। দর্পণ: , 


কুলীন কুলসর্বন্থ 


( কোন ব্রাক্ষণ এই নান্দী পাঠ করিয়' প্রস্থান করিলেন, 'অনস্থর 
গ্বরধাবের প্রবেশ ) 

কত্রধার । আর বাহুল্য প্রয়োন্্রন নাই 'একলাপ সভা দরশন কত, । চতুঙ্গিক 
অবলোকন করিয়া! ) আহা কি অপৃব্ব' সভা, এ সভাব শো ক্ষণকাল নিরাক্ষণ 
করিলে কাহার ন। অন্তরাস্থা নিতান্গ সম্থোহ সাগনে সন্থরণ কলে । এট স। 
অগণা গালীধ্যৌদাধা ধৈর্্যাদিওশ মশিত পণ্ডিত জনে "আকীর্ণ, এবং প্রভৃভতঃ 
বধান্ দাক্ষিণ্য প্রভৃ'ত গ্রণসম্পন্ন অসামান্ত ধানগলে পারপূর্ণ* অভ এস্বানে আমাত 
অঙ্জন্র-পবি শ্রম-শিক্ষিত সঙ্গীত শান্ের পা প্রদান একাগ সমুচিহ আইয়াছে, 
যেহেতু সক্ষন সমাজ মধে। মপবাক্ষি হ লিস্তা, অন গ্র পবিপোধি তশ্ণ জাতি” আ্বাফ, 
নিতান্থ বিশ্বপনীয়া হয় না তর্লিমিত তছিময়ে যর ক+ শতান্ত 'আবশুক, কিন্তু এছ 
এসডাব-ভালাভিনম-তাওব-পণ্তিত-মণ্ডল। এতন্মধজো কোন্‌ প্রস্থাবাধিকাব করিয় 
শ্বকীয় সংকল্প সি্ধ করি ?  কিঞিৎ চিজিচেব জায় উর্দবিলোকন করিয়: । ই, শ্বতি- 
পথাক৮ হইয়াছে, পুরাতন প্রবন্ধ বিষয়ক সঙ্গত সামাজিকের অন্ধঃকক আকধ 
করিতে পারে না। অতএন বর্তমান কালীন বঙ্গদেশোৎ্স্গবত্তি স্র্দ রজগুরগ 
কুত্তীনিবাসি যশোরাশি এল শ্রীযুক্ত কালীচন্্র চতুষ্ঠরীণ মহোদয় মতান্ুলানি 
প্রীপামনারায়ণ শন কর্তৃক শুমধূর সাধু ভাবায় বুচিত যে “কুলীন কুল সবস্থ” নামক 
এতঙ্ীজনক অপৃবর্ব নাটক-প্রন্ব 'তৎপ্রস্থান ণামালে সমীহিত লিগ করিত এক্ষাশ 
“প্রয়ণীকে মাহবান কবিয়! এজ প্রসঙ্গে প্রত তই । 


( শেপথ্যের * অভিমুখে অবলোকন করি" "টার প্রতি ) 
প্রয়ে যদ তোম!র বেশ বিন্যাল হইয়া! থাকে বরায় আইস । 


নটার প্রবেশ | 
শটী। আধ্যপুত্রণ' এই আমি আদিলাম, শ্রাজ্ঞা। করুন্‌ কি কক ? 
ক্ত্রধার । কান্তে এই স্থচির-সপ্তোগ-ন্রথস্নিধান মদণ-সামন্ত খকরাজ বসন্ত 
স্ময় সমাগত, এমত, পরম মহোৎসব লমসে নরুতস্তথকা হইয়া কোথ" চলে, লঙ্জন 
সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর । 
নটী। যেআজ্ঞে। (গীতারতু ক্পল। 


দখা 


». বেশ বিন্যাস গৃছ। 
; নাটকে খ্বামিসম্বোথন 


ঙ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


“চুত মুকুল কুল, সঞ্চল দলি কুল, 
৭২ বুগ্গন গানে । 
মদকল কোকিল, কলরব সংকুল, 
রঞ্সিত বাদন "হানে ॥ 
রৃতিপত্তি নর্তন, বিরূস বিকর্তন, 
শুভ খাতুরাঙ্জ সমাজে । 
নব কুস্থরমিত, [বপিন স্ববাসত, 
ধার সমর বিরাজেশ । 
সত্রধার | প্রিরে সাধৃ২, উত্তম সংগীত কবিয়াছ, (তামার এই সক শির্গলি ঠ, 
বঙ্গ রাগ্িণী সংকলিত, রসভাব, সম্ভাবিত, মধুরতর স্থলখীত শ্রবণে সমস্ত সামাজক 
লাক "তু পুগ্তালকার ভ্তায় এক তানান্তঃকরণে পাহয়াছেন। ইহারা প্রথমত তোমাৰ 
(লাকা 5 কপণাবণ্য নিপীক্ষণেই মুগ্ধপ্রায়া ৬লেন, এক্ষণে তোমার অসামান্য সঙ্গীত 
নৈপু” যে কি পথান্ত ইশহার্দিগকে আহলাদত কারয়াছে তাহা বাক্পথাতীত ॥ 
একেত কমল কালি, প্রফুল্ল হইলে অলি, 
নপ ভেরি ইহব্ষত ভহ। 
আবার যন ভতগ, মকর গ্ধ পায়, 
সাশনেণ সাম। শাহ বয় ॥ 
প্রেরাসঃ দেখ ধেস এই সভাসব্গণের (চত্তচকোর তোমার শমুখচদ্র গলিত 
গাক্ঘকাকপ মধুর গান স্থাধা পান কাবয়াও পুব্বাপেক্ষা নমাধক পিপাসা প্রকাশ 
করাতে এ সময়ে বিবাহ ব্যাপাব ঘটিঠ “কুল'ন কুল সব্ব্থ* নামক মৃতন শাটক 
প্নরনামুত দানে উহাকে তু করা কর্তা; 
ননী । ' বিবাহ শন শ্রবণে দ্দীর্ঘ নশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। ) হার, পুরুষের 
“চু স্বভাব । স্েত কাহছাকে বলে উহার কখনই আ্নানে না, কেবল আপন ন্রখেই 
সদা স্বখ | আমন! মনল জাত, তি, সরল, মামার অন্তঃকরণ চিবাদিনই চাঁন 
ভাসছে বেকেতু 'মমার একটি মাত্র কুমাবী, সে অতি জুকুমারী, বিশেষত বনেম্‌ 
হইয়াঙ্কে' নাথ, দেখদেধি তুমি কি নিষ্ঠুর, আহাব বিধাহের কথাও একবাব উল্লেখ 
কর নল", কন আমোদপ্রমোদেই মগ্্ 'আচ্, অতএব তোমারি পঙ্গপসের সময়, তুমিই 
নাক লইয়া! "ক । 
স্বত্রধান | (ঈদদ্ধাসামুখে) সী জাত অতি অবোধ প্রিয়, চিরদিন চিন্তাকে 
ল্চচরট করিয়া সুখমুখাব-লোকনে বিগত হইলে ক্কি হইবে? শুভাদুই ব্যাতীত কাচ 


কুলীন কুলসর্ব্বন্ব ণ 


কোন অভীষ্টই শিদ্ধ হয় না, বিশেষত বিবাহ কার্ধ্য, আমি তঙ্গিমিত্ তৎপ্রতি 
প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, দোঁখ অদৃষ্টে কি হয়। 

নটী। নাথ, তুমি কি আমাকে হুুলাইবার নিমিত্ত মিথ্য। প্রযোধ দিতেছ? 

স্ুত্রধার। না, না, প্রিয়ে, এমত, কদাচ মনে কানো। না, আমি যথার্থ কহিতেছি 

প্রেমী তোমাকে শাহি করি প্রতারণ]। 
বিবাহ শ্বিবণহ বিধি বিধির ঘটনা ॥ 

( নেপথ্যস্থিত কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শ্রবণ কবিয়! ) সাধু শুরতপুপ্র* 
সামূ, প্রঙ্গাপতি নিব্বন্ধ বাতীত কখন বিবাহবযাপার সমাঁধ। হয না। 

নটা। নাথ 1ক বলিলে, মনুষ্টে যাহ! হয় বলিষা চেষ্ট1] না করা কি পুরুষে 
কণ্ম? চি! ছি! তুমিবিজ্ঞঠইয়।কি কহিতেছ ? 

স্ত্রধাব । প্রির়ে, 2ম "গতি বৃদ্ধিম হী, যথার্থ বলিয়াছ, এক্ষণে সঙ্গীত পরিত্যাগ 
করিয়! দ্ৃতিভাব তিতকাদে বিভিত মন্থণা কৰা উচিত। কিন্ত তাহ! নিভৃতস্ানে 
কর্টপা যেতেতু মন্ণ! যট.কণে প্রবিষ্ট হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। এ দেখ! কে 
এস্থানে আসিতেছে, অতএব চল নিজ্্নে গিয়া মন্ত্রণা কলি | উভয়ের প্রস্থান ! 

ইতি প্রন্ণাননা 
| অননস্থপ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ ] 

চুলপালক । ( শ্বগত** ) '“বিবাত নিব্ব গহবিধি বিধির ঘটনা” সত্যকথা, যথার্থ, 
মিথ্যানয়, সংগঠ বে । মামি বশ্বাঘগীয কেশব চক্রবর্তির সন্তান, প্রধান কুলীন, 
আমা? কলা দিগেব বিবাহ হম নাই, আগ্থাবাধ বিধি ঠাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল 
থাকায় সমযোগা পাত্র গ্াপ্ত হইঠোছ্ছ না. তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, 
আমাপ্র সংপাণ খান্স-সংসাব বলিলেও বলা সায়, কিছুই 'নটন নাই, কাহার ৭ ছারস্থ 
হইতে হয় না, কিন্ত দেখদোখ কি দৈব নিদ্ধণা কিছুতেই মনস্তষ্টি £ইতেছে না। কনা" 
ভাব্গ্রল্ত *ইয়] চিক্কা-নিমীলি ৬ নয়নে বিনিদ্বাবস্থায় যামিনী যাপন করি। ভায় কি 


» লাগ। 
1 পাত | ঘষে উত্।পিকা নতী সৃত্রধাবাদিব উক্তি শত্তাক্তি £ 
শ্টী বদৃকোবাপি প।নিপা!শবক এন বা। সৃন্রধারেণ সহি'তাঃ সংলাপং মত্র পর্বতে 
চিতৈর্ব। কোঃ স্বক।যো। ইঃ পন্থ ঠাক্ষো।পানিমিধং আমুখংতঙ বিজ্ঞেয়ং নাসা পন্ভাবনাপিস 
দর্পণ: 
ক 'শাপন1 আাপনি বল।। 
অশ্রাবাং খল্ষদস্থতদিং স্বগতং ম'তং দর্পপঃ। 


রর কুলীন কুলসর্বথ 


ক্রেশ! পপ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন “নুহ্বগৃহাঃ স্থুলপটা যব গোধৃম পালিনঃ। 
প্রলমেইপি ন সীদন্তি যদি কন্ঠ! ন মায়তে” অর্থাৎ অসুচ্চগৃহ, স্থূল বন, বব-গোধৃমশালি 
গৃহির গৃহে বদি কন্যা না হয় তবে প্রলয়েও অবসাদ হয়না, ইহ! যুক্তিসিদ্ধ বটে, কতা 
জন্মই গৃহস্থাশ্রমিব অশেষ ক্লেশ দায়ক । বিশেষত অল্মাদৃশকুলীনসন্তান দিগের । 
প হাত দেখ বিধাতার কি বিডগ্ন] | আমার গৃহে কল্তা চতুঙ্ন্ 'অবতীর্ণ হইয়াছেন ! 
এক কল্পাই খলীনদিগেব বিপৎ পবম্পর্া৷ সম্পাদন কবে, অধিকের কথা কি বলিব? 
'প্রকাশে। মাঃ পোডা দেশীষ-দিগের (ক দ্বর্চ প্রথা | 'অতিমন্দ২, এমন্‌ দেখি নাই। 


| কুলধন মুখোপাধ্যাযের প্রবেশ | 

ঝুলধন । কেহে! বন্ধু নাকি, এ বোদ্ধ,রেব বেল! মেল! কি বকৃচো হে, কেন 
এ হ বাগত কেন? 

কুলপালক | বলি' তাই বলি ভাই তোমাব দেশের খবে দণ্ডবৎ, 'এমন্‌ দেশ 
কোথাও দেখি না । 

কুলধন । যথার্থ ভাই, এদেশে পান্ঠ কিছু পাওয়া যায় না; হাট নাই, বাজার 
নাই, তন্কারির মধ্যে পু্ইখাগ* গবোর মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধা । 

বুলপালক । না, তা না হে। 

কুলধন | তব, দেশেব প্রতি এত তাক্ষ কেন? 

বুলপালক । আমার মেয়েদের বিবাহ হইঠে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, 'ত। এমন 
কি কারু হয না, সংসার করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কম্ম সময়ে হইয়৷ থাকে, 
কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না| 'তা বিলঙ্গেই ব! কি, বৈদিক ত্রাঙ্ষাণের ন্যায় কি গর্ভে 
বিবাহ দিব ? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচন। কবে ন।, নিরপবাধে 'মামাকে নিন্দাবাদ 
করিতেছে, ভাই তুমি বিবেচনা কন দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাউলে কেমনে বিবাঠ 
দি? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিন্তন কুলে জলাঞ্ছলি দিব? 

কুলধন। হাঃ রেগে দেও তুমি দেশে কথা, এদেশে কেবল দ্বেষ বৈ নে, 
কেন তোমার মেয়েরা তে! বড, বর্ত হর নাই “হার্দের কতো বয়েস্‌ হয়েছে ? 

কুলপালক । বয়সেব কথ! কি বলিব ভাই, বয়স কোথা? বড কন্যার 'মন্ভাবধি 
সকল দম্থ পতিত হয় নাই ; মধ্যমটিণ সকল কেশও পক্ক হয় নাই / তৃতীয় কন্ঠাও 
প্রায় মধ্যযটার মত; আর 'মামার ষে কনিষ্ঠ? কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে 
শুতিকা গম্ধও থাঁকিলে থাকিতে পারে, বাছা! এই গত পৌব মাসে সবে পচিশ 
বৎসরে পড়িয়াছে। 
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কুলধন। বিলক্ষণ, এত অল্প বসে তৃমি তাদের বে দিও না, দেশেল্লোকের 
কথায় কি করে ) 'আমারে মমনি নিন্দে কর্টে ; আমার একটি মেয়ে, তার বে হয়নি 
বলে কতো কথাই বল্চে, বলুক্‌ঃ বেটার! কি কর্ষে। 

স্রলপালক | তোমার মেয়ের ধয়স কত ভাই ? 

কুপধন | বরেস্‌ বড় মাধক নয়, সে দিন 'কুক্জি খুলিয়া দেখিলাম বলি দেখি 
মেয়েটার বরস কত, 'ত| ভাই বুঝিতে পাবিলাম না, ঠিকুজি খানা জীর্ণ হএছে 
জ্বাকল বোঝ! যায় নাঃ তা নাই গেলো, সে এই বড পিসীর বইসী। 

কুপপালক। তা ভাই মামি তথাপি দেশীয় দিগের ছেষে এ ব্রাক্ষণীর আদেশে 
সয় পানাদ্বেষণ করিতেছি এবং 'অনুভাচার্ধা ও শ্ভাচাধ্য নামক ছুই ঘটককে এ 
উদ্দেশে দেশে প্রেবণ করিয়াছি * তাহারা উপযুক্ত পাত্র, বরপাত্র পবীক্ষায় বিলক্ষপ 
লাঁবগ ) কিন্ক মামার ছুধদৃষ্ট ধোষে আগ্ঠানধি তীহাব৪ প্রতাগত হইতেছেন পা, 
"মঞ্চ প্রতাষে গাবোথান কধিয়। তীহাদিগের অন্বেষণে পযাটন করিতেছি । আঃ কি 
কু ? সংসারাশ্রম মাদুশবক্রব কেনল 'াবশ্রাম ত্ুঃখেরি স্থান । এই সংসার-- 
কালণাত্রতে কতই হুঃখহর্দিন কিন্তু সুখ খন্চোত অতি অল্প। 'আমি অন্ধ 
প্রাতঃকালাবটি ভ্রমণ কবিয়া কি সামান্য পরিশ্রাস্ত '9 'আতপক্লান্ম হইয়াছি ? 

কুলধন। ০ল ভাই এপন ঘবে যাওয়া যাউক, "নেক বেল] হয়েছে । 

কূলপালক । (উর্ধশিপোকণ করিয়া») একি মধ্যান্ুকাল উপস্থিত, সহশ্কিরণ 
হয; প্রচুব করণ প্রদ্দাশে মাপনাধ সহশ্রকিরপ নামহ ক সার্থক করিতে উদ্যত 
হইসাছেন ? এগ অনপর ত পথপরিশ্বান্থ ও দিনক। কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ 
লোকেণ। সম্থাপ শান্ধি নমত্ত ছায়া প্রধান পাপ তলে পঞ্পবশযায় শয়ান হইয়া 
সংদ্েহথ 'অন্ত ভব কবিতেছে। মহ্গীকহচয় একান্থ পথন-পা ত-বিবহে সঙ্জন মানসের 
ঈায় "[পপা পারতাগ কিয় স্কিপভাবে অবস্থান কারতেছে । বরাহগণ প্ধলপক্কে 
সব্বণঙ্গ শলীন কিয়] বাইয়াছে। কুণবীন্থল তরুমূশে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়ন 
বোমস্থ কবিতেছে | ভিক্ষোপজীবি জীখিরা সাতিশয় বুভ্ক্ষার ক্ষীপকায় ৭ ব্যগ্র 
হইয়। গৃহ হইতে গৃহান্তরে সঞ্চরণ কন্রিতেছে । গৃহিগণ স্বস্ব ব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া 
ক্ষুধা নিবাধণোপায়ে প্রবৃত্ত হইতেছে । কুলবধূবা হুমধুব শাকন্থপাপুপাদি নানাবিধ 
ভোক্ছশীয় বন্ধ প্রস্তত করণে মন্তঃকরণ অর্পণ করিতেছে | অপ্রবাসির ভোজনাবসানে 
স্বখাসনে সযাসীন হইয়া কপৃ'র-পুর-হ্থবাধিত তান্ুল পরত মুখে নখে পরিজন সহ 
আলাপন করিতেছে । প্রবাসির! জ্রঠরজালার় ব্যাকুল হইয়। দেহধারণমাত্রোপযোগি 
জ্রব্যের সংযোগ করিতেছে । সপন্ন ব্যক্তিরা মনোরম্য হম্ম্য মধ্যে পয়ঃফেননিভ 
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পধ্যক্ষোপরি পবিচারিকা করকা তত তালবুজে বীক্যমান হওত আমীলিত লোচনে 
এশ্বধ্যস্থখ আস্বাদন করিতেছে । অতএব এতাদুশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার 
করিতোচ্ধ ! গৃহে গমন কগিয়) মাধ্যাক্কিক কম্ম সম্পন্ন কৰি অথবা! এই ক্লেশ নিতান্ত 
অসহ নহে যেহেতু । 

তপতু তপন এষ ক্লেশলেশোপি নাম্থান্হতু চবণদেশে ভূমিরম্াচ্চ কিন্বা ! 
বিষমবিবয় চিন্বাত্যন্তসম্বাপিতানাং প্রচুবমপি ভি দুঃখং বাহ্মল্পং বিভাতি। 

হুর্যে।ব 'আতপে আব পৃপিবীর তাপে । 

নাহিক ক্লেশের লেশ 'মাছি মণস্থাপে ॥ 

'আন্গরিক চিন্তা সদ। গ্রাস করে যাবে । 

বাহ্ছুঃখ তাব আঁব কি কলিতে পারে ॥ 

ায়েন প্রস্থান 


প্রথম হব 


[ শুভাচাধা এ সধীরেব প্রবেশ | 

হৃধীর । তার পর মহাশয় ? 

শুাচাধ্য । নিজাভীষ্ট নিফাত চেতা বিনেতা পুরাসীম্মহীপো! মহানাদিশৃবঃ : 
গ্রাতীচীদশঃ পঞ্চ বিপ্রান্‌ স্ধীরান্‌ দমানীতবান্‌ যঃ ম্থয়ং যজ্ঞযোগ্যান্‌। 

সেই 'সাপন শণীষ্ট দেবাভিশিবিষ্টমন! 'আাদিশৃর বান্দর! কানাকুজ্স হইতে সান্িক 
নেধনিজ্ পঞ্চবিপ্রকে নিজ রাজধানীতে 'মানয়ন কবেন। তীহার। সদারভৃত্য হইয়। 
স্মাগমণ পৃব্ব'ক বিজ্ঞবব যজ্সশীল মহাবান্দ আদিশূরের আল্ঞাম্সারে এই গৌড় দুমিতে 
বস, করিয়াছিলেন, প্রে তাহার্িগের বংশ পবম্পা বিস্তুতত হইলে বজাল হৃপাল 
তন্মবে; 'এই অভিনব কুলশ্রথ। প্রঢাব করেন, যথা শশাগ্ডল) গোত্রে ভটনারায়ণ 
বশ্ভাত আাদিবধাহ পন্দা; কাশপগোতে ধক্ষবংদ প্রন্থত স্থালাচন ভট ; ভবদ্বাজ 
গোত্রে শিতন বশোৎপন্ধ পুরন্ধব মুখয়টী $ মাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ত বংশোস্তব বাবব্রত 
গনী এ স্্ধীর কুন্দ ॥ পাত্ল্বগোত্রে হান্দডবংশ সম্ভৃত স্ুবভি ঘোষবাল, কার 
কাছ্িলাল, ॥ বাবপৃতি ৩৩ । এই আষ্টাবধ মুখাকৃলীন এবং এর কল গোত্রব্ম ও 
ভীনাণায়ুণ প্রস্ততি এ একন। ব্যভিব বংশ সম্ত্বভ গৌণ চতুর্দশ প্রকাণ শ্রোত্রিয়, 
এই পাবিংশ 5 প্রকীৰ কুপীন 5 মাব অন্তান্থা কতিপয় শ্রোত্রিয় প্রথমত বল্লাল ভূপাল 
কক বিশু হয়, পণে লক্ষ্ষণসেন পৃব্বেক্ত মুখা 'ছষ্ুবিধ কুলীনদিগের উনাবংশি 
পুলেন সমীকরণ বেন, অন্তর দেলীবণ ফুলিয়।, খপ, বল্সবী, সবানন্দ* প্রভৃতি 
বট. বংশৎ মেল কারয়াছেনগ | 


| নৃভাচাঙ্ের প্রবেশ ] 
আনু । আঃ কে হা ৩--এত বকে দেন? মাথা ধবিল যে! 
স্থধীব | ঘ) মহাশয়) পলায়ন কণা উ৮৩৬, প্র মাসিতেছে। 
শুভ। কে এ আসঙেছে? 
সুধীর | খায়াতি আঠিকুলাবপ্রধধৃমকেহ: সেতুবিবাহ ঘটনাগ্ুধিপা ংহেহুঃ ' 
অধ্থামযা্মনপো কত ধর্মকম্মণ চুডামণিবিতখবাগনৃতাধাশম্ম | 
'মাসিল পরের জাতি ঝুল নাশ হেতু । 
বিবাহ নিববগহ বিধি জলধির সেই 1! 
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্ত ধন্ম'কম্ম1। 
চুডামণি মিথ্যাবাদী অনৃতাধ্য শন্ম1 ॥ 
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শুভ। ঘাসিলই ব", ভার ক্ষতকি? 

তনু । "আঃ গোবিন্দ, কি কষ্ট, এই সাতিশয় আশিপহাপে তাপিত ও 
পথিপরিশ্রান্থ হইয়া নি্গ নিকেতনে প্রত্যাবর্তন পুবৰ“ক আহাবাবসানে শয়নমাত্রেই 
অতিমাত্র-পবি শ্রম-ঙ্গানত দিদ্র' মাম লোচন গ্রাহিণী হইয়াছে ইতিমধ্যে কাহার 
এই কর্ণকৃহণ-ছেদি কোলাহল বব ? মামা শপক্ক (ণত্র। পরিত্যক্ত হইল ! কত্বং 
কহে হুম? 

শুভ। আমি শুভাচাখা শশ্ম। বাঢদেশীয় ব্রিপুধাপুবে নিখাস, কলিকাতার ঘোষাল 
স্লগৃঠ'ত নাম, আধ্য কুলাচায্যে পুক্র, পশোর সম্থান। "সাপনি কে? 

অনু। অহং ঘটক; 'অনু ভাচাধা চঢামণি। তোমার পিতামহছের নাম 1ক 
চে! 

শুভ। ১্তাশয় আপনি ঘউক চুডামান, দাপনাব অবাদিত কিছুই নাই, আপনিই 
বলুন । 

অনু। ঈষৎ হান্ত কবিয়া) জাপবে 1--লপুহে তোমার বংশাবলিতো আমার 
সয়নপথে বহিযাছে, আমরা তেমন ঘটক নই. ফাকভুকি নাই । চশ্তীপুরে কিছ্ুবাম 
শ্যাষাল বা করিতেন, কেমন সতা কি না? 

শুভ । ক্লুন না, গুণ যাউক । 

শন । সেই কিন্নবামের পুত্র ভাবনাথ, হবিৎ পুভ্তর মহেশন্দ্র, মহেশের পুত্র 
নিমাইচরণঃ নধাইর পুত্র বলরাঘ * রাষরামঃ ললরাম শিঃসন্থান ॥ বামরামের পক 
গোকুলচন্্র, তাহার পুত্র কেশব, শঙ্গবঃ গ্জাধব। তন্মধ্যে গঙ্গাধব নিঃসন্ান ; শঙ্করের 
পুত্র হামসন্দব, তাহা" পুত্র বৈছানাথ, তিনি? শ্ঃসঙ্ষান + গতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের 
বংশ নাই । কেখলের শুভ্র তপিহব ৪ করি হব, কবেব্ মাভামহ সম্পর্কে গৌহাটিতে 
বাটী করিজাছিলেন, হবিহবের এত্র মাধব চন্দ্র তিনি ব্রিপুবাপুরে উঠিয়া যান, সেই 
মাধদেল পাত পুক্রশ্ক্কবাচাধাঃ ব্যাসাচার্যা, জ্ঞানাচাষা, ধশ্মাচাধ্য, ও কুখলাচাধ্য, 
সেই কুখলাচাধ্যই ভোমার পিতামহ, কেগন হইয়াছে কিন'? আমি কি জানি ন! 
'পেঞ্চ গোত্র হ।পান্নি গাই ইঠা ছাভা বামণ নাই” 'আমাব অবিদিত কোন্‌ ঘর মাছে? 

শুভ । সাঁপণকাণ পিড় ঠাকুরের লাম শ্তুশিতে ইচ্ছ। করি । 

ভানু । আব, কি বলোতে ? কাল রাত্রে নিঘা হয় নাই, বড গ্রীক্ম | 

স্টভ | মায়ের পিতাব নাম কি? 

অনু । বড় মশ]। 

শুভ | 'উচ্চৈঃম্বরে) বলি আপনি কাব পুত্র? 


কুজীন কুলসর্বন্থ ১৩ 


অন্ব। অধিক দিন হুইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে। 
সুভ। (সহাম্ক মুখে) আমি পএ্লোক ও ইহলোকের কথ| জিজ্াাসা করি নাই, 
পিতার নাম জিজাস] করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন? 
অনু। বিলম্ব করঃ অধিক দ্বিন তাহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার 
বিশ্বত হওয়! গিয়াছে, ম্ববণ করি তবেতে! বলিব, তাডাতাডি কদ্দিলে কি হুইবে ? 
শুভ। কে শাছহে--শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক শ্জ্জি পিত লামও বিশ্বৃত 
হন! কিন্ত অনের পিতৃ পিতামহেধ শাম ই"হার মুখাগ্রবর্তি, সেসময়ে একটা এ 
ঠেকেন ! 
অনু। পরের পিতার নাধ কহিতে বিবেচনা কি? যাহ। 'মাইসে একট" 
ৰলিলেই হর। ভাল সেকথা থাকুক-্-তুমি কোন ব্যবসায়ী? 
শুভ । আমিও ঘটকতা কপিয়া থাকি | 
'ন্থ। (সগর্কে) হুঁ, তামও ঘটক ! 'ভাল ভাল, বল দেখি ঘটকের লক্ষণ কি? 
শুভ । আটক কি? আপনকার নিকটে পার্রিচিত হওয়। উচিত বটে, তবে শ্রন্থুৎ 
ধাবকো ভাবকশ্চৈৰ যোঙ্কণ্ঠাংশ কথা । 
দুষকঃম্াবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ শ্বতা: | 
অনু। হি হাঃ ভাঃ হাঃ (শবে হাসিল) । 
শুভ । মহাশয় পরিহাস করিবেন না, আর এক লক্ষণ কহিতেছি শ্বন্ুদ । 
"ক নে বিদন্তি পুকষাঃ পুক্ষবান্থপুববীমুববী 
তলে কুলভূতাং কুলবর্ভনংবা | 
অত্যন্তসূল্মপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি 
তে হি ঘটকা পতু যোন্কাগ্যাঃ 
অনু । (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) একি, আ।, গোবিন্দ ক খল? কহগুল' নাকলেই 
কিহয়? এতো হাডিঝাচগ্ডার পৃজার মন্ত্র। 
শুভ। (সবিষাদে) চুডামণি মহাশয়, কুলদীপকাতে! যাহ। (লিখিত আছে 
আমি কহিলাম আপনি অগ্রীহ করিলেণ ভাল আপনিই বলুন ঘটকের লক্ষণ কি? 
অনু । হা, বাপু হে পথে আইস, আমার নিকটে শুনবে? শুন । 
প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন, 
ধন্মাধশ্মে নাই বিচাবগ । 
না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পৃরণে পটু, 
দৃষ্টিমাত্র কবে সম্ভাষণ । 


১৪ কুলীন কুলসর্ধন্থ 


বাচাল আচার শ্র?, জাতি কুল করে নষ্ট, 
দুষ্টমতি মুখেঃর প্রবর | 
বিবাদে নারদসম, মুত্তিমান্‌ যেন তম, 
হয় নয় বল স্থধীবর । 
বেল্পিক পুধাণে মা'তংলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপুহে, 
এসকল জ্ছান্তে হয়, এসকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় ন1। 
আমি এসকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই “ঘটক চুড়ামণি” নামে খ্যাত 
আছি। আামার গুণের কথা কতে। কঠিব-_ শামি সাবর্ণ গৃহে কতশত কৈবর্তকন্ত। 
টালাএছি | স্তদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষু ঠাকুরেব বংশে বৈষ্ণব কন্তা, শিব- 
চক্রবন্তির সন্ভতানে পদ্মরাজ দ্হতা ঘটাঞএছি ; আর কাপ, খেশাড়া, অন্ধ, 
আতৃর, সমস্ততো মামার শবীবের গাভবণ। এই ১৪ই মাধে খড়ীবাটীর কচিরাম 
চক্রবতির কন্যাকে এক উন্মা্ দিগন্বর বব প্রদ্ধান করিয়া দক্ষিণ হৃত্তের কিঞিদ্বক্ষিণা 
পাইয়! মাসাবধি শধ্যাগত ছিলাম, কিন্ত আমার একপ পবপ চাতুরধ্য যে এতাদৃশ 
বাবহারে 9 আমি কণন 9 কোথাম্ন মপমানিত ভই শ/ই, তুমি মামাকে কি ঘটংকালি 
দেবাও। ভাল মার একটা কথ! [জঙগ্তাস, ক!:, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন 
কাহাকে বলে? 
ক্কত। ধাহার কুল আছে তাহাকেই কুলীন কতে, কুলের লক্ষণ শুন 
আচারে! বিনয়ে। বিদ্য। প্রতিষ্ঠ। তীর্ঘদর্শনং । 
নিষ্ঠানৃত্তিস্থপোধানং নবধা কুল লক্ষণং || 
নু । আঃ কি মাপদ্‌ঃ না বাপু, আর তোমার বিস্তা প্রকাশে কাধ নাই, 
বুঝিয়াছি + তুমি কাহার নিকটে পড়িয়া ? হ। রাম, এতো বয়স্‌ হইল কিছুই কর 
নাই ! গোবিন্দ, একি ? বরং এটাও এক বিশ বলিলে বলিতে পার । যথ। 
বলদে! লাঙ্গলং যৌলঃ কর্দিমং মইকধণং । 
ছ্যাচাং ক্ষেত্রং কোদাল শবধ। কান্ডে লক্ষণং । 
ইহা কথধ্চিৎ হইলেও হইতে পারে, ফলতঃ কুলে? লক্ষণ আাতিভেদে বান, 
তন্মধে) বর্তমান রাটীয় ব্রাপ্ধণ দিগের কুলের প্রায়িক লক্ষণ এই । 
দাডিয়! প্রন্ত্রাব করে, নিবাস শ্বষ্ঠর ঘরে, 
মাদকেতে 'আমোদ বিস্তর | 
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ, গায়ত্রীর 'মআাটক্যা বন্ধ, 
সদাননন পুর্ণ কলেবব ॥। 


কুলীন কুলসর্ববদ্ব ১৫ 


মুখে সদা! বেরিগুড, তুড়ি দিয়া বলে হুট, 
হাম্ঠ আঙ্চে দোষে সাধুজনে । 
ব্ড ভক্তি পাচালিতে, কে অশটিবে বাচালিতে, 
এই নয় গুণ লও গণে || 
ওহে নৃঙন ঘটক শুনিলে, বুঝযয়াছ? না আমার বাগ, যুদ্ধে তোমার বুদ্ধির 
ভূতখ্বদ্ধি হইয়াছে, কেখল নিষ্ঠাবৃত্তি [শখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ক্ষণ যাও, 
ভাল লোকের নিকট কিছুকাল যনোযোগ পৃব্ব'ক পাঠ করিয়া পরে ঘটকালি করে । 
জভ। (নরনান্থিকে)* হে ভাই স্থ্ধীর, একি? উঃ, বেটা কি দাভিক! 
বোধ হয় দত্ভই শরীগী তইয়। উপস্থিত হইয়াছে, কিন্ত ইহার উদরে ক অক্ষর মহামাংস, 
শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে ! প্রাচীনেবা কহিয়] থাকেন “বৈয়াকরণকিরাতাদ- 
পণব্রমূগাঃ কক গচ্ছেযুঃ | যি ঘটক চিকিৎসক বৈতালিক বদন কন্দর] ন স্থ্যঃ৮ ॥ 
অর্থাৎ যদি ঘটক, ভিষক, ও "ধৃত পাঠকেপ মুখম্বরূপ গুহা না থাকিত তাহা হইলে 
বৈয়াকণণব্যাধ হইতে অস্তদ্ধবাক্য ন্ববপ মৃগেরা কোথায় আর পলায়ন করিত? 
ফলতঃ ইহাঁপাই সর্বদা অশুদ্ধ কহিয্না থাকে । এই হস্তিমুখ', ইহার কিছুই অকাধ্য 
পাই, উহার মতেব এন্যথা কাহলে উত্তম মধাম হইবার ও সম্পৃণ সম্ভাবন] | 
বোধাদিদোযবলতেরসতঃ প্রচ সত্স্ত 
সব্ব' -বণয়ান্ুমর'স্থলল্ড। মুখ+ম্য ছঃখকরদর্শন 
ভাষণশ্তত্র,প্াত্ুনে। হুত্র ভূবণে কিমকাধ্যমান্ত । 
বিনয় জলের মক, দুঃখ দানে কল্প তরু, 
অসত অশেষ দোষ যার । 
প্রচণ্ড গ্বভাব ধারা, ক্ুপ্র মুখ বলে ভারি, 
অকাধ্য ক 'আছে বল তার ॥। 
*তএব এস্বান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত । (প্রকাশে) যে "গাজ্ঞা মহাশয়, 
এক্ষণ আমি আর [কঞ্চিত পাঠ করিতে যাই। 
[ন্ধীব ও শুভাচাধ্যের প্রস্থান] 
মনু। আহঃ বাম বল 'মাপদ গেল-নিফণ্টক হইলাম; অথবা আমি যে 
স্বাদে থাকি সে স্থানে কি অন্টের আর প্রস্ৃত্ব খাটে ? এক্ষণ স্বকাধ্য সাধনে যত 


* অলাপ্য জনেব পবোক্ষে অন্য কোন ব্যাক্তব সাহত সংলাপ। 
অন্যোগ্তামন্ত্রং ধত্তু জনাস্তেতজ্জনাদ্দিক মিতালঙ্ক।বিকাঃ ॥ 


১৬ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


করি। (পুরোভাগে অবলোকন কারিয়।) ৷ এই যে চিস্তিতান্তঃকরণে বন্দোপাধ্যায় 
আসিতেছেন। 
[কুলপালকের প্রবেশ] 

কুল। (প্বগত) হা বিধে ! আমার কি পৃবব” জন্মার্জিত পুখ২ মহাপাতক ছিল ? 
কি ক্লেশ! কত দিনে এ দ্রীনেব প্রতি দীননাথ দয়া করিবেন? কবে আমাকে 
চিক্তাবিহীন করিবেন? শান্বে কথিত আছে “'চিন্তাচিন্তাছ্বয়োর্যধ্যে চিন্তা নামে 
গরীয়সী । চিত| দহতি নিজীবং চিন্তা দহতি জীবিনং” | অর্থাৎ চিতা! ও চিন্তার মধো 
চিন্তাই প্রধান যেহেতু চিতা জীবহীন মৃত ব্যক্তিকে দগ্ধ কবে, কিন্ধু চিন্তা সজীবকে দ্ধ 
করিয়া থাকে । আব মনুষ্ত দিগের চিন্তাই জবর, চিস্তাপেক্ষা রেশদায়ক কেহই নয়। 
আমি কন্তাভার গ্রন্থ হইয়! ব্রাহগ্রস্ত দীনকবেব স্তায় চিন্তায় ক্ষীণকার হইতেছি, 
ফুলকুগুলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন ? কবে কুলরক্ষা করিবেন? আমি বন্ত 
দিন হইল, যে অঘটন-ঘটনা-পটু ঘটক দ্বয়কে এ উদ্দেশে পাঠাইয়! ছিলাম, তাহাবা? 
অন্ভাবধি প্র'ত্যাগত হইলেন না, কি করি ? (সম্মুখে দেখিয়! প্রফুল্ল মুখে প্রকাশে) এই 
যে ঘটক চুডামণি মহাশয়_মাসিতে আজ্ঞা হয়। মহাত্মব্যক্তির শরীর সব্্বদা 
স্বোপাজ্জিত পণ্যে পবিত্র, তাহাতে আধিব্যাধর বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি 
অনিন্দিত শিষ্টাচাবান্ুসারে আপনকার শবীরের কুশল প্রশ্থে আত্মাকে পুনকুক্ত নিষু' 
করিতেছি-_মহাশয়ের শরীরের কুশল ? 

অনু। হা, তুমি মহাকুল-প্রস্থত, তোমার দর্শনেই সববণাঙ্গীন মঙ্গল । 

ফুল । আপনকার যে অসাধারণ স্বেহ আছে তাহাতেই বোধ হইতেছে আপনি 
আমার বিষয় বিশ্বত না হইয়! থাকিবেন । 

অনু। (শ্বগত) আগে ঘটকালি বিদায়ের বাহুল্য স্বীকার করাই, কি আগেই সে 
সংবাদ দি? না, আগে ঘটকালিই চুকাই। (প্রকাশে) না, বিশ্বাত হই নাই. 
কন্যাদিগের ছুরদৃঈ দোষই বিস্বজ্রনক হইয়াছে । তোমার নিদেশান্থসাবে অশেষ দে" 
ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত কিছুই করিতে পারিতেছি না, দেখি কি হয়। 

কুল। (সবিষাদ মনে) তবে এক্ষণে উপায় কি? কন্াদিগের কি বিবাহ হইবে 
না? 

অন্। জগদীশ্বরের মনে থাকে অবশ্তই হইবে । আমি তোমার অঙ্গুরোধে 
অনেক ক্লেশ শ্বীকার করিয়াছি । বিস্তর পর্যটটনে এক পাত্র পাইয়াছিলামঃ সে 
সবগুণাক্রান্ত বটে, তা হইলে কি হইবে? সে আর বিবাহ করিতে ইচ্ছ' 
করে না। আমি অশেষ প্রকার প্রবোধে সম্মুখীন করিয়াছি কিন্তু সে বড় কঠিন কণ্ম, 
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ব্য বাহুল্য করিতে হয় । আাব মামা 9 সাঠিখখ মারাস, অতএব তাহা কি 
প্রকারে হইতে পারে ? দেখা যাউক যাহা ঠ 1 | 

কৃল। কুলাচাধা মহাশয়, শাম আপনাকে একপত মুদ্ধা পুরস্কার দিব» আব 
বৈপাতিক বাপানে ঈপণত। কবিব না! । শধ কেমন, কৌশীন্-মান্ত কি প্রকাণ, 
বলুন্‌ ? 

অণু । (সগাকা?) কিণ মাটি এশা শিব কবি ভাঠাতডে আনার দোদের আশ? 
বধু কুরে? সানোোহপন পণম পি পা কুলের মুখটি, বখোন বুশীনদিগের 
প্রাধিক যে স৭+% গুণ মাছি ভার ঢ ুপ্দদি মণ হানি * ১ হ্ি্ট মানি একটা কথা এ 
সময়ে কতিয়। রব নউন। শিপাববাত শব শাবক শারব শিকুবেহ গ্যান্ধ সেল পে 
মাম স্টার ৭১৯ 

টুল সা্গাকান্ 

নু! পব্রে কাধ বোদা, তা বার 8৯ বদসই নাকি? সেই 
ষগিণ "হণ 'এপ বিশ বে ধারণ পীনবাতে। নারি তক, তোমার কি অনৃ্ি, 
শিবেন মামা শন খটিয়াতে । িঠিখা করাত দেন পন প্ুণা কত কুলীনামহারবি- 
কুমানণ মতা পিধানি কি] তা ও মাছ ৯৯) 

স্ব 0 হা ১ শাশধ। দ শিপাপুপ প্রীঠাশা | 

এব আখ্াাণ দিবস । নং পতি বাহ শত? 

কু. | একটি পান পুঠাশ্কে শাঙ্বাদ লাবাল ভা 21 শা 

মগ । শা কিত লাজ (জবথাপনুগো। সং চাকর লোথা, গুহে গাছ £ 

(কাছের লে? 

গাঁস । এ নম শন্সা।ষ় 2 আযাদ উিসনা  শিপ্তাদ। গণাত্মবে | 
এমপ্লভুগণ পাত িিগ রিশীসে নন গগ্ 2 বাং হিশাখ। শানছর, পঞ্চমী, 
শন্থনাপ। পক্ষ, যা! নু 1 ৩ গো আমান হাাকলে? 

ঝুণ। আম, আমার কনা ধগের বিবাঠ১ একটি উত্তম দিন দেখিখ। দেও । 

প্রত ॥ (পঞ্জিকা দেখিয়া : মহাশয়, ১৯ সে বৈশাখ উত্তম দিন 'আছে। 

ঘনূ। ন্বগও) এ 1৮ মাবুদ হঠপত কূলীন কন্তার বিবাহ তাহাৰ আবার 
শন? [পলন্থ হইলে ববের শ্ুণ সকল শ্রকাণ পাবে, তাহা হইলে বিখাহ হয়া 
ছুকষণ। আথবা এন্য থক 'শাসিলেত খ,কালি লিধাধে পান্কাচ হইবে ।  অতিএা 
কপত$] প্রকাশ পুব্ব+ক গ্রহাচাধশে গতা।রত করি । (প্রকাশে ) কিচে গ্রহাচার্ধাঃ 
কি বলিঠেছ 2 ২মশে বৈপাখ কে ? 

কু -২ 
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গ্রহ। বর্তমান এই বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পৃবর্ব ছিবস। 

অনু। সব অশ্ুদ্ধ। এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই। কেধল প্ৌষমাসে এক 
পিষ্টক সংক্রান্তি আছে এতানম্মাত্র, আর শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাব্রে অরন্ধন 
সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হুইতে পারে, তস্তিন্র অন্ত সংক্রান্তিতো। দেখিতে পাই না, 
তুমি সংক্রান্তি আবাএ কোথা পাইলে? সে দিনে কি আপনিই সংক্রান্তি হইবে? 

গ্রহ। মহাশয় আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন ? 

অনু। নানাঃ &মি কি উপহাসের যোগ্যপাত্র । ভাল, যাহ1 কহিয়াছ 
বিশ্বাতিক্রমেই হইয়। থাকবে, ওকথায় মার প্রয়োজন দাই ৷ বলদেধি আজি কি 
বার? 

গ্রহ । 'অদ্ধ শানবার | 

অনু। (উষৎক্রোধে) আঃ শনিবার তে। সকাল জ্গাণে, খানবার কতক্ষণ আছে? 

গ্রহ। এক, ভাল লোকের নকটে খাশিয়াছি ! শনিবার আবাএ কতক্ষণ 
থাকে ? 

অন । দুর বেটা গগ্ুমুব+, পাষণ্ড, পাজি দেখিতে জানিস্‌ না। 'অন্ভ শনিবার 
* দণ্ড ২৬ পল ইল, পরে মঙ্গল বার ৮ইয়াছে । 

গ্রহ । আপনি কি 'অনপধানতায় কহিতেছেন ? 

অনু। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা। ? মামি সব্ব শান এককালে 
উদ্যাপন কবিয়া ছ, শানে কছে "শনি মঙ্গপবা ।, দশে সার.” ধেখংদেখি শনি 
মঙ্গলবারের যোগ মাছে ক নং? উই বেটা জাশিস মান কেহই জ্যো'তধ শান 
জানে 411 গা, গনান বচশ আখাব কঠায় কার বাহয়াছে, ছুং চাটে চাডিবো, 
শ্তনবি ? “শান রবি মঙ্লের গুঁডা, ।ক ক? বাপযা শশুর খুডা । দশ তিন তেরে এক, 
পেটের ছেলে গুণে ধেখ। সাত ছয় এগার, তন শয় তের” ॥॥ এ সকল ছাডা কাকচারত্র 
গ্রন্থে আমার বু[ৎপত্তি মাছে কিনা শ্রন্বি, শোন 2. “কাগাতো কাগা, মভার মুণ্ডে 
দিয়া পা, ডেকে বজ্চে ণেলে মা”। স্ন্দন? যা বেটা তোপ সহিত বিচারে 
প্রয়োজন নাই, কালি ধাত্রিতে বিবাহ হইতে পারে কি না তুই তাহাই বলে যা। 

গ্রহ । ( সমীচীন রূপে পঞ্রিক। দেখিয়া ) না মহাশয়, কল্য দিন হইবে শ]। 

অনু। (বিকৃত মুখে) কল্য কি স্থধ্যোদয় হইবে না? দিন হইবেশা কেন ? 
এ বেটা বাতুল নাকি? 

গ্রহ । ( ইযৎ ক্রোধে ) আমি "বিবাহের দিন হইবে না+ বলিয়াছি। 

'অনু। "গাই কি আপদও ওরে মূর্ঘ বিবাহ কি দিবসে হয়? 
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গ্রহ। নানা, তা নয়, কলা বিবাহের নক্ষত্র নাই, তাহাতেই বলিয়াছি “কল 
নিশাতে বিবাহ হইতে পারে নাঃ । 

অন্ু। এ বেটা রাইত, কাপ| না কি? এ কুষ্ণ পক্ষের রাত্রি, কল্য তুই আমার 
নিকটে আসিস্‌, তোকে আকাশে কত পক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুশ্জিয়া দেখিস্‌ একটাও 
ক বিবাহের হইবে না? 

গ্রহ । কলা সপ্পুশলাক, কেমন কিয়া বিবাহ হইবে ? 

শনু। (ম্বগত) শুপিয়াছি সগ্ডশলাকে বিবাহ হইলে স্ত্রা বিধব। হয়, কিন্ধু কুলীন 
বমারীগাতো সর্বদাই বৈধবা বর্ধন! সহ! করে, স্বতবাং বিধবার আর বৈধব্যেক্ 
আশস্ক! কি? অক্ঞএস ইতাকে বাক্চলে প্রতারিত করিয়া শ্বকাধ্য সাধনে চেষ্টা 
কপ (প্রকাশ ) আহক হস্ত কতাল? সগ্ডশলাক কিরে মুর্খ? সগঙ্গাহা 
বল, * পন্য্যোপাধায় খে কর্মে প্রনুত হইছাছেন ইহাতে সহজ শ্লাঘ। আছে, তুই কি 
সগ্তঙ্গাঘা দেখাইন্চেছিস্‌? 

গছ । কলা ধশযোগ ভর্গ | 

"অনু | শ্াশিলেন মহাশফ ? এই মাঙ্গনক কন্ম "নেক যোগাযোগে ঘটিতেছে, 
গল, বেট *ঙ্্োলে যোগ ভজেব গনুসন্জান কনে 

গ্রঠ 1 কলা যুঙবে্ধ। 

*পু। শা, টি পাপ! এতে! সাহাল কচ্ছা তই দূত, গাব দন দোখিতে 
ভইবেন।। ' গুলাচাযেব পস্থান । 

বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, আপাশ এত অজ্ঞ দৈবঞ্ডে কথায় |বশ্বাম কাববেন শা, 
»াধব। ঘটক বাঃ) “খা ।ল পাশা গাঞ্তে দুষ্ঠ বাথ, -শষত নবদ্বীপ দবাস 
শা৬ত৬ণা কাতয়াছেখ কলা ডন্তম দিন, এবং শঙসহমত্র ববাহ কল) হহবেে 
আব 'পলিহ [ববে১ন, ককন্‌ যাঁদ কল) উত্তম দন না হইত তাহা হহনে এতদ্ষেশীয় 
তা সববনাথ প25িত শি 'পত শ্রান্ধের আয়ো শ কনিতেশ শঃ। অতএব যেদিনে 
গাজা খাম্মড়ারা কন্ম' কাণ্ড করে সেই দিন ' মন্দ যে কহে সে আত মুর্খ। তাহার 
কথা নখন গ্রাহা নয়। 

কুল। মভ্তাশয়, ভাল [দনেব কথ দুবে থাক, এক্ষণ দ্রবযাসা্ন ব্যতিরেকে 
ক্‌ প্রকারে এত শীঘ্র কম্ম সম্পন্ন হইবে তাহার ডপায়।ক? 

অন্ধ । 'আম্োজনেরই এত বাহুল্য কি? 

কুল। বরযাত্র, কন্যাযাত্র, ও পুরোহিত প্রস্তাত সকলকে ভোজনওতে। করা- 
ইতে হইবে ? 
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অন্ব। অবশ্তা হইবে, লরযাত্র আযি, কন্তাষাত্র তৃমি, আর পৌরোহিত্য প্রভৃতি 
যে সমন্ত কর্তব্য কম্ম' তাহ আমাঘারাই সম্পন্ন হইবে । 
কুল। (সহাম্ বদনে ) তবে নাপিতের কম্ম'ও কি আপনি করিবেন ? 
অন্। আপনি এক্ষণে পবিহাস রাখন, বিবাহের উদ্যোগ দেখুন? “শ্রেয়াংসি 
বহ্ুবিদ্নানি* মঙ্গল কাধ্যে অনেক বিষ্, য্চপি সে বর হাতছাড] হয় তাহ! হইলে 
বড় বিভ্রাট, তাহ। ঘাটবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এক ঘটক এ সন্ধানে ফিরিতেছে । 
ফুল। (সভয়ে) যে আজা। মহাশয়, 'আ'ম আয়োজনে রহিলাম, আপনি কল্য 
পাত্র লইয়া সত্বর আসিবেন, এক্ষণে বাটিতে যাই বেল! শাই, সন্ধ্যা হইল 
দেখুন। 
আগ্নেয়পিগইব চগুকবে প্রতীচপাথোনিধেঃ পততি পাথসি পুঙ্বত্রাস্তাৎ। তুর্ণং 
ততন্থিযিরসম্তুতিরুত্বিতেব ধূমাবলী :এ্ভুবনং কবলীকলো তি ।। 
গগন হুইতে রবি, 'অনল সদৃশ ছবি, 
পড়িল পশ্চিম জলধিতে ৷ 
তাহা হতে ধৃমাকাব, অতিগাঢ অন্ধকার, 
উঠিতেছে ত্রিলোক গ্রাসিতে ॥ 
অতএব এক্ষণে আপশিও শিজ নিকেতনে গমন করুন । 
[ উভয়ের প্রস্থান 


ছ্িতায় অস্ক ॥ 
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[ ক্রাঙ্ষণীর প্রবেশ ] 


ব্রাহ্মণী। ( অপক্নিদ্রা কঘায়িত লোচন উভয় করে মাঞ্্ন করিতে২ ) 
আজিকি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে । 
শরীব জুডাবে মোর জামাই দেখিয়ে ॥ 
চিরকাল বত সাধ ছিল মোর মনে । 
সে সাধ পুবাব আজি জামাতার সনে ॥ 
জামাই এসেছে শুনি আসি প্রতিবাসি। 


নান রঙ্গ রস কথ! কবে মৃছ হাসি ॥ 
কার্য্যের ছলনা করি থাকিয়! সেখানে । 


শুনিব জামাই বেট? কতো কথ। জানে ॥ 
যখন জামাই এসে বূসিবে বাহিরে | 
ধিরে ধিরে যাব আর চাব ফিরে ফিরে ॥& 
ন্বেহ করে নান। দ্রব্য জুটায়ে আনিব। 
যদি সব. না খায় মাথার দিব্য দিব ॥ 
শাশুড়ি হইয়। বসি ঘোমট1 টানিব । 
ছিট1 ফট! তন্থ মন্ত্র কতই ছাডিব ॥ 
ভেড়া কবে সে বেটাবে রাখিব বাটীতে। 
যেন আব নাহি চায় ঘরেতে যাইতে ॥ 
এসবেতে যবে বশ হইবে জামাই । 


আব কি থাকিবে তবে সুখের কামাই ॥ 

€ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ) এ কি, এতো বেলা হয়েছে, ও মা, কি হলে।? আজি 
আমার নানান্‌ কম্ম। আজি আমার এতো বেল। পধ্যস্ত ঘুমবার সময়? কিন্তু 
ঘুমেরও দোষ নাই, সমস্ত রাত উধ্বুগ সংযুগ কত্তে জেগে ছিলাম, যেমন ভোর 
বেলা পড়িচি অমনি মবে ঘুমিইচি, তাইতেই অনেক বেল! হয়েচে॥ তা 
এধন আমি কি করি? অনেক কম্ম। আগে কি অধিবাসের বরগাল! সাজাব 
কি পাড়ার মেয়েছ্দের নিমন্তন্ন কতে যাব? কি অন্য কোন কম্ম করো? 
( কিফিস্তাবিয়। ) ন! এসব পরে হবে আগে মেয়েদের ডেকে এসদ্াদ বলি, তাঙ্গের 
“বে, তারাও এখন টের পায়নি। লোকে বলে “ওঠ ছুডি তোর বে” আমার 
মেয়েছ্ের কপালে তাই ঘটেছে । (উচ্চৈঃ শ্বরে) কোথা গো মেয়েরা সকল? 


ই 
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জাহব শাম্তবি আর কামিনি কিশরি | 
এসং কন্যাগণ সভে ত্বর1 কবি ॥ 
জাহুবী। যাই। 
শাস্তবী। কেন মা? 


কামিনী । ওমা এই ষে মাম এইচি, কি ম।? 
্রাক্ষণী। এগো, শ্বন্সে গো তোবা শুন্সে। 
[ জ্াহুবী শান্তবী ও কামিনীর প্রবেশ ] 
জাহুবী। ওমা, কি? 
শান্তবী। "৪ম! (কন ডাকি? 
কামিনী। ৪ মা, কেন২, বাবা কি ডাকৃচে ? 
্রাঙ্মমী। ( পবমাহ্লাদে) 
এতকালে প্রজাপতি হলে 'অন্ুকূল। 
ফুটিল তোদেব বুঝি নিবাহেব ফুল ॥ 
জাহ্‌বী। ও মা, কি বন্পি? 
শান্তবী। ও মা, বুজদে পাল]াম না। 
কামিনী | ও মা, কি ণল্‌*।] মা, মাঁধান বল, বল বল 
ব্রাহ্ষণী। এগো, তোদের “বে হবে গো. “বে? হবে? 
জাহুবী | ( সবিষাদে ) 
ান্বী যাইয়া বুঝি জাহুব'ব ঘাট। 
প|ইবে সুন্দর বব স্বন্দবের কাট ॥ 
বরযাত্র তান্কে মাত্র যমবাঙ্গ দূত 
বাসর শয়নস্থথ হবে সন্ত ॥ 
শান্তবী। ( আশ্র্য্যান্বিত। ) 
শাভবীর “বেঃ এযে অসস্্রব কথ]। 
কুলীন কুমাণী মোরা “ঘর পাব কোথ! ॥ 
বল্লাল বিহিত কুল 'অকূল সলিলে। 
পড়েছে যে নাবী "তার পতি কোথা মিলে । 
কামিনী । ( সোতম্ুক।) 
কি বললি কিবল্পি ম। গ্নো সভা করি বল। 
শুনিয়া এ শুভ কথ। হয়েছি চঞ্চল ॥ 
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কোথ! বর বাসা কোথা এসেছে কি বর । 
কবে হবে আাজি ণাকি বল গো সত্বর ॥ 
বরের বয়স কতো দেখিতে কেমন । 
যাঁহৌক্‌ হলেই হয় এই আকিঞ্চন ॥ 
্রা্ষণী। হবে গো হবে, আজি হবে, আমি মিছা কথা কৈনে। 
জাহুবী । ও মা, আমার আর “বে” হলে কি হবে মা? আমিতো যৌবনে 
জলাঙ্গলি দিচি, 'আর কত কালইব! বাঁচবো, কেন আর বুডে বয়েসে ধেডে রোগ? 
্রাঙ্মণী। বাছা, 'এমন্‌ কথা বল্তে 'মাচে? কিসেন বয়েস? কচিছেলে, 
ষেটের বাছা, ঠির দাস। 
শাম্তবী । মা, আমাদের “লে? হবে তা বল্লাল তো টেব পাবে না? 
ব্রাঙ্মণী। টের পেলে কি হবে? 
শাস্তবী। ( সন্ত্রভঙ্গে ) টেব পেলে সে টের পাওয়াবে ; সে এমন নয়, যেমন 
মোল্লা নলে “তেছুব পরব, নাই”? তেম্নি নল্লাল বলে “কুলীন বামণের মেয়ের 
কপালে “নে নাই.,* তা দেখিস্‌, সাবধান২ । 
ব্রা্ষণী। ধাছা, এখন কি বল্াল গাছে? সে (যে অনেক দিন যরেচে। 
শাম্তবী। সে মলেকি হবেমা? তাচ্ছেয়ে তাব চেল! বড, তান? মেল! 
বেডাচ্ছে, দেখিস্‌। 
ব্রাদ্ষণী। চ্ছোদেব ভয কি মা? আমি কূল রক্ষা কর্ধ্যো, কুলীন বর 
এসেচে। 
শাস্তবী ! ( সবিষাদে ) ওমা! তৃই কি ঝুল এক্ষ। করা, তবে জাত রক্ষ! কে 
কর্ষে মা? 
্রাহ্ষণী । ( অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়। ) ওম শাস্তবি তোব এ কথার 
উত্তর কি দব? চাপ নিমিতে মাযি বলে ছিলাম গো, বলে ছিলাম সেই মিচ্গেবে, 
বলি “হেদে, ভাল বব দেখে মেয়ে গুলোর বে 1দস্‌,”” তা বাছা আমি বলো কি 
হবে? সে “কুল” খোজে, বশে বুল থাকলেই সব থাকে । আবে 
দেক্‌, মেয়েদের জাত রক্ষা প্রথমে, মা মাপ কবে; মা বাপ না করিলে, রাজা; 
রাজাও যদি জাত রক্ষা! না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন্‌। ত৷ 
বাছা, তোদ্দের তার। কুলেব গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে ! এখনকার যে রাজা তিনি 
আবাগ প্রজার ধন্মে হাত দেন না, অভাগ্যি আরকি! পুবেব এক রাজ! ছিল তার 
নাম “বল্লাল” সে মিন্সে সকলের জাত নষ্ট কত্যেই এই কাল কুলের 
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সৃষ্টি করেচে, আব আমাদ্দেৰ জাত যায় বিধাতারও এ ইচ্ছে, সেইতো এ জন্তে 
বল্লালে মিন্সেকে রাজ্য দেয়, তবে মা বাপ, রাজা, ও বিধাতা, এর সকলে যখন জাত 
নষ্ট কত্যে বসেচে তখন জাতরক্ষা! আর কে কর্যে মা? শাভ্বী, ক্ষামা কর, 'জাত- 
রক্ষার কাষ নাই, কুলবপ্ষায় সম্মত, হ। মা ব কেননিশ্বাস ফেলে অধোমুখে রহিলি ? 
কি কব্যো, মনোছুঃখ করিস্‌ নি। বাছা কামিনি, তুই যে কোনকথা কচ্চিস্‌ নে? 


কামিনী । পা মা, তোর কথায় আর বিশ্বে নেই, তৃই এমন করে আমার 
কতোবার ভুলিয়েচিস্‌। 


ওম] আর ভুলাইলে কি হবে তা বল। 
ক্াপভ ঢাকাতে কোথা থাকেগো অনল || 
যৌবন ছুঃসহ ভার হিতে ন। পারি । 
একেত অবলা বাল! তাছে কুলনারা ॥ 
কি ফল বিফলে গেল যৌবন বিয়ে । 
কত পাপে হইন্বাছি কুলীনে মেয়ে ॥ 
লাজ মাসে একথা কহিঠে তোর কাছে। 
কান্ত (বনে কেমনে বসন্কে প্রাণ বাচে ॥ 
বসন্ত আশান্দ বড হুবস্ত নিতান্ত | 
বিরাহ বাধতে বুঝি হইল কুতান্ত ॥ 
ক্রুটিল বিরহিমন ফুটিল বকুল। 

জুটিল মধূপাবলি হইয়া ব্যাকুল ॥ 
চুটিল কন্দপ বাণ কুটিল গমন । 

ঘটিল [বপদ নড লুটিল ভূন ॥ 

জরজর হলো তনু কো(কণের রবে। 
কেমনে এমন কালে জাতি ঝুল ববে ॥ 
মামুল মুকুল স্থশোভিত সহকার। 
সহকার হয় আসি মান রাজাব ॥ 
কামির হৃদয় রাজ্য কার অধিকাণ। 
অধিকার পাঞ্ছা করে শাগ্ত নাই তার ॥ 
এমন দুরস্ত কালে জলি কামানলে। 
[তনকুলে কেই নাই দুটে। কথা বলে ॥ 
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সহিতে না পারি আর কর গো! উপায়। 
কতকাল ভূলাইয়! রাখিবি আমায় ॥ 
্রাঙ্মণী। না মা, এবার মিছ। নয়, সত্যি, গে সত্যি । 
কাষিনী। ও মা, সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাস দিছিস্‌ কোথায় 
মা? চুপিং দেকৃতে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা? 
্রাহ্মণী। না বাছা, শুভ দৃষ্টি হয নেই, এখন কি দেকতে আচে ? পরে দেক্বি, 
এত উল! হইস্‌ নে, তোদের ছোটে! বোন্‌ আদরিণী কিশরী কোথায় রে? 
কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ সঙ্গে পৃবপাঁডার খেলতে গেচে এখনো 
আসে নাই। 
ব্রাঙ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে। 
কামিনী । (পূর্ববমুখে, ) ওওও কিশরীইইই, কিশোরীরেএএএ | না মা, 
সে ডাক্‌ স্তন্লেনা, তাব এখন কাষধনি মামারই আগে হৌক্‌, তার পর তবে 
তার হবে। 
্রাঙ্মণী। মাঃ বাছা, ডাক মার একবার, ছোট ভগ্ষমী হয়। 
কামিশী। (পুনর্ববাব চীৎকাব রবে ) 959 কিশোরী-ইইই, কিশরীরে এএএ 
পোড়ারমুখী, শীত্রি আয় । 


[ কিশোবীর প্রবেশ ] 


কিশোরী । (সোত্স্থকা ) 
প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল, 
অনুকূল মলয় পবন। 
প্রবোধ না মানে মন; সদা করে আবিষঞ্চন, 
বল্লালির দিতে বিসঙ্বন । 
কুলে কালি দিয়ে কালী বলে চলে যাব কালি, 
ঘটকালী কি করিবে আর । 
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গে বিতরণ, 
নাহ ভুয় থাকিবে কাহার ॥ 
কেরে আমায় ডাকলে? 
কামিনী। মা ডাকৃচে। 
কিশোরী । কেন মা আমায় ডাকি? 
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্রাহ্মণী। তুই কালিঅবধি কোথায় নে * দেকতে পাইনে কেন? 

কিশোরী । ও মা ও মা, আমি ও পাডাতে ঘোষেদের বাডী লুকোচুরি খেল্‌তে 
গিছিলাম । 

্রাহ্মণী। না বাছা, আব এমন্‌ যেযোনী, ডাগোন ডোগোর মেয়ে, যেতে 
আছে? লোকে ধে নিন্দে কর্ব্ে, ছি! 

কিশোরী । ওমা,কেন নিন্দে কধ্যে মা? কর্বোনা, গহে মা, আবার মামি 
যাই। 

্রাঙ্মণী । না বাছা, "মার যেযোনা, আজি এক কম্ম খাছে। 

কিশোবী। কিকম্মমা? 

ব্রাহ্মণী। বাছা, আরজ মামাদেব নাডিনে এক শুভ কম্ম হবে । 

কিশোরী । ওমা, কি শন কম্ম, বল্না মা? হে মাকি শ্রভ কন্ম 
বলবিনে২? 

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্বে। না কেশ আজি তোদেব “বে” হবে। 

কিশোবী | € সবিশ্বয়ে ও মা. নে” কাকে বলে মা? 

ব্রাক্ষণী | “বে, কাকে বলে তাও জানিস নে বাছ।? প্রধান সংস্কাবঃ । 

কিশোরী! ও মা, 'তাকি আমি খান? 

ব্রা্মণী। বাছা “বে? কি খেতে হয়? বাঙাবব মাস্বে, তোদের “বে” জধ্যে 
কতো। ঘটার্ঘট হবে, সেকি নাছ? কিছুই জানিস্নে ? 

কিশোরী | হশ২, সেই “বে? তা আমি জানি, "|! কার হবে মা? 

ব্রাঙ্মণী । তোমার হবে, তোমার মাব তিন বোনের হবে । 

কিশোরী । ও মা, তবে তোর হবে না? 

কিশৌবী । (হাম্ করিয়া ) বাছা তুই ঘবোধ, তোপের জান হয় নেই, তাকি 
বলতে আছে? আমি মাহই। 

কিশোরী | হা হশঃ হু”, বু।ঝচি, তোর হয়ে গেছে । এমা কার সঙ্গে হয়েছে, 
বঙ্না মা? 

্রাক্ষণী | ' সক্রোধে ) দুর ত, ম্াামায় ব্যস্ত করিস্‌ নে, মদ্ছিচি নানান 
জালা, তোরা সকলে এখন বাডিজে যা । [ কন্ঠাগণেব প্রস্থান ] 

আমি যাই, আর গ্ীডাব না, পাড়ায় মেয়েদের বলতে হবে, বেল। হলে; 
আমি যা ন কর্যযে। তা হবে ন]। 

| ব্রাহ্মণীর প্রস্থান] 
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[ রসিকার প্রবেশ ] 
রসিকা। ( দ্থগত )। 
বাডি মোর বংশীপুবে, দেখা যার কিছু দুরে 
ঘ্বেরাঘোর! ঘব ছুই খানি । 
নবীন যুবতী 'মাঁঘ, মরেছে মামার স্বামী 
তবু কন ছুঃখ নাহি জানি ॥ 
জাতিতে নাপিত বটে, শ্রাছে নান প্রণ ঘটে, 
আল'তাকামান মোর কম্ম” । 
করি নাই কোন পু), 'তথাপি পা ঠক শুন্ত, 
অতিথি ন! ফেবে এই ধন্ম? ॥ 
তৃষিত পথিক গণ, এসে কনে মাকিগ্ণন, 
যদি পায় নোণ ঘণে বাসা 
নাই যায় অন্য স্কান, কবে সবে অবস্থান, 
এমন আমার ভালবাস? ॥ 
কিছু নাই 'শন্য জবাল।, 'এক মার পেট টালা, 
দিবসেতে পাছায় কামাই। 
ভালবাসে পবে শতি, শামি শ্ুদ্ধমতী সতী, 
বজ্ন্পতে শাহক কামাউ || 
বায়সের পতি নাই, তাইতো পাডায় যাই, 
পোডা পেট পুবাবাব 'আশে 
বসিয়' ণ। পাই খেতে, সেই হেতু হয় যেতে; 
সে থাকিলে কেট। আর 'আসে ॥। 
কেহ নাই পরিজন, একাকী শ। টেকে মন, 
মনের মান্ুয যদি পাই। 
খুলে সব বলি তায়, যদি দয়া করে তা, 
তবে তাব সঙ্গে চলে যাই || 
(গাত্রভঙ্গ করিয়া) যাই আবাব ওবাডতে । 
[ দেবলের প্রবেশ । 
দেবল॥ কে ও, নাপ.তেবৌ নাকি? 
রসিকা। হশ ঠাকুরপো, আমিই বটে । 
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দেবল। তবে এখন দেকতে পাইনে কেন? 

রসিকা। আর ভাই, দেকতে পার না ত' দেকতে পাবে কি? দেকতে পাতে 
তবে অবিষ্টিই দেকতে পেতে । 


দেবল। ( সহাম্তমুখে ) নাপ.তেবৌ, তোমাবে দেকতে পারে না এমন লোক 
কে? 
রলিকা। সেকি ভাই, কি বল্যে? সকলে কি সকলকে দেকতে পারে? 
কমল কোমল ফুল, মধুদানে মন্ুকুল, 
দশদিক করে আমোদিত। 
পরাগে পরম শোভা, মধুকর মনোলোভা, 
হেরি যাহে চক্ষু চমকিত || 
দোষাকর নিশাকর, লোকে কহে স্বথাকর, 
ছঃখাকর বলি আমি তাকে। 
কুমুদে আমোদ মানে, গুণ দোষ নাহি জানে, 
সে পন্মেতে শক্র ভাব রাখে ॥ 
শুনলে ঠাকুরপো।? 
দেবল। হু" শুন্লেম্‌ বটে, কিন্তু চন্দ্র তো পল্মিনীকে কখন দেখে নাই ; 
যদি একবার দেকৃতে পেতো! তবে বলতে পাতে । 
রসিকা। ভাল ভাই, চন্দ্র পঞ্মিনীকে দেখে মাই বটে; যা বল্যে, একটা কথা 
জিজ্ঞাস৷ কবি “রত্ব কি আপনিই লোকের নিকটে আসে, ন! লোক বত্ব করে রস্বের 
অন্বেষণ করে ? 
দেবল। “লোকেই অন্বেষণ কে, ২ত্ব আবার কোথ! কাকে তত্ব করে থাকে ?% 
রসিকা। বে ভাই, দেখ দেখি প্যদদি চন্তর যত্বু করে তবে কি পক্মিনীকে দেখতে 
য় না? অবিশ্টি পায়, 1 ন! করাতে তাবি দোষ প্রকাশ” । 
দেবল ॥ ফল বটে, যথার্থ, তাইতে? লোকে চন্দ্রকে কলঙ্কা কহে। 
রসিক। ৷ হা ঠাকুরপো, এখন পথে এসো, বল্‌তে পারি কি না? 
দেবল। হান্ত মুখে) নাপতেবৌ, ভোমায় কথায় পার! ভার । 
রদিকা। (হান্ট মুখে) এ “ভার” বলে তো কেহ কথা কর না। 
দেবল। এখন আছতে! ভাল ? 
রসিকা। আর ভাই আছি, ভাল ন! থেকেই বা করিকি? 
দেবল। তাই বলি, পবামাণিক দাদা নাই, তোমার চলে কিসে? 
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রসিকা। চলবার ভাবনা কি ভাই, আমার ষে “এক চুপড়ি আছে তাতেই 
ঢালাই, আপনি ন! চালালে কে চালাবে বল ? 
দেবল। এখন কোথা যাচ্চ ? 
বসিকা। এই সব কামাতে যাচ্চি ভাই? 
দেবল। (পরিহাস পুর্ব্বক ) তুমি কি “নধ' কামিয়া থাক ? 
রলিকা। (হাস্ক মুখে) না ভাই তা নয়, আঙ্গ বাডুষ্ের বাড়িতে 'বে” 
পাড়ার মেয়েরা জলদৈতে যাবে, তা কামিয়েজুমিয়ে ন। দিলে কি হবে ? 
দেবল। উত্তব পাডার হয়েছে? 
রসিক! | হা, তাদ্দেব কাখিয়ে 'এই মাশ্চি। 
দেবল। তারা এখন কি কচ্চে, পৃঙ্জাব উদ্যোগ কচ্চে কি? 
রসিক 'মাক্ছি পুজে মাবার উপব থাকু, পু্দোব যো৷ করবে কি সে যো নাহ, 
তাব। যে ব্যস্ত। 
দেবল। ব্যস্ত কন? 
রলিকা । জলসৈতে যাবে, সাজ গোক্ধ কচ্ে ! 
দনেবল। সাজগোজ মানার কেমন? 
রসিকা। তা শুন্বে? 
কুলপালকেব গুহে বিনা উত্লবে। 
প্রতিবাসি প্রামাগণ নিমম্্রত সবে | 
মনোমত সক্জাকরে বিভবানথসাবে | 
এই প্রথা সর্বকালে সকলি সংসাবে ॥ 
মনের আমোদে মত্ত কোন কুলবালা । 
কর্মূলে পরিল সুবর্ণ কাণবালা ॥ 
কেহ কেরাপাত পরে কেহব! চৌদানী। 
নাছিল পূর্বেতে ইহ। হয়েছে ইদ্দানী ॥ 
শ্রবণযুগলে দোলে কাহাব কুগুল। 
হেরি শোভা চমকিত যুবক মণ্ডল ॥ 
ভালেতে শোডিছে ভাল কাবো স্বর্ণন্থিতি | 
যাহা হেত্রি যুবজ্জন গণের বিশ্বৃতি ॥ 
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা । 
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা ॥ 


৩০ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


কেহ করে পবে দিবা স্বর্ণ বলয়। 

তভিতে জড়িত ষেন নব কিপলয় ॥ 

বাছুতে ধারণ করে কেহবা কেন্কুর। 

হেরি সৌদামিনী বোধে হযিত মনুর ॥ 

কেহ কঠে পরে ডায়মোন্‌ কাট চিক্‌। 

দেখিতে অপূর্ব যাহা করে চিকৃচিক্‌ ॥ 

পারল গলেতে কেহ মণিম্য হার। 

অন্বরে সম্বংত তবু বাহিরে বাচার ॥ 

রত্বের অঙ্গবী কেহ যত্ব কবে পরে । 

আপন সম্পদ 'কছু দেখাইতে পরে ॥ 

কোণ নাবী শিতহ্থে ধাঁরল চন্দ্রহার | 

বিঞহি যুবার মন করিতে সংহাব ॥ 

কাহাণ চরণে চেযুক্রঙ্গেব ল। 

রজত নিমিত যাহা আঁত স্রশিম্মপ ॥ 

কেহব। খোপার মাঝে গুজয়া গোলাপ । 

কোকল কুধিত কে কাবছে আলাগ ॥ 

কাঁথয়া সুসক্ী। বে দাণান্দিত মন । 

ববাহুণাটা.ও দেখ কবিছে গমন ॥ 
ঠাকুরপো। আমি এখন মাই, বাক্জুকি এই সময় চুকাই গে। 
দেবল। ঠা, আমি ঘবে যাই. এখন পূজো কর্তে যাওয়া হলে! না । 

[ উভয়ের প্রস্থান ] 


[ কামিনীগণের প্রবেশ ] 

মোহিনী । এই তে বে শাড়, কৈ কে কোখা গো? কাকেও বে দেকতে 
পাইনে। ও মা মেএকি গো? যে কথায় বলে “যার বে তার মনে নাই, কাট্‌ন। 
কামাই পাড়া পড়সীর* । 

ভামিনী। মরণ ও ক হলো? মিল্লে! কৈ লে।? 

মোহিনী । আর ভাই, মেলে কৈ? 

ভামিনী। গুণ খাকূলেই মেলে, “যাব বে তার মনে নাই, পাভাপন্তংসীর ঘুম 
নাই” | দেকৃদ্েকি মিললে! কি না ?' 


কুলীন কুলসর্ববগ্থ ৩১ 


মোহণী। ভাল ভাই, তাই ফেন মিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকে ও যে মেলে 
না, তাব কি বল্না? 

যমুনা । বলে মন্দ নয়, বে বাডি, অচ্চ কিছুই দেকতে পাই নে। বাদ্ধি। নেই, 
বাঞ্জনা নই, কিছুই নেই £ পেকি, আআ, ওমা শামি কোথ। যাব, ওমা! আমি কোথায় 
যাব! 

হেমলঙতা। এই যে ভাই এক্ট1 কলাগাচ রয়েছে । 

যমুনা । মন ক গা কত |দকে মাচে, মাসল কই লো1? বাড়িল্লোক কৈ? 

[ ব্রাহ্ষীব প্রবেশ ] 

লাদ্ষণী। . প্রন মুথে) এই যেনা সকণ, 'দর্ণি সকলঃ বাছা সকল, এসেচো 
এস২, শাসনে দৈ কি$ তোমাধ্রে কম্ম, কর্ষে কন্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে ; 
তোমরা না কলে কে কর্বে!? জ্ঞাতবল, গে!ত্র বল, সঝলি আমার তোমরা । 

হেমলয়া | ওলো ঠানাদাদ, খশি এক লো? মেয়েদেন বে দিতে বসোছস্‌ 
তা সব ফাকিন্তু.ক, ঘটাঘাটি কৈ, কিছুই যে দোখনে ? 

বা" । আর ভাই "ঘটা, কুলানের মেখের “বে খটাই ভার, আবাব “ঘট?ঃ 
পাঁণো কোথা শোন? তবে তোরা £সোছিস্‌ এই ঘটা “ঘটা” | 

কাশী । এলো ৮হমপতা। জানিস্নে বড গিক্িব সব ফাঁক, নিখরচায় জামাই 
পাবে, ছাডবে কেশ? 

রাক্ষণ] । দুখ ছুড, '9কথা কি নল্তে আচে? লীমাই আর ছোল ভর 
দি? সা, ভোবা স দলে মিলেম্কুলে অজলসৈতে যা দোখ ? 

চপলা । যে তোর মেয়েদেগ এ এসেছে । 

[ বাটা মধ্যে প্রাহ্মণীর প্রস্থান ] 

ভাপ দন্তে অল্পৈতে হবে নাঃ হাকে "দশ নৈ কাজই ভাল হয়--শুনে 
গোলণে মাগ ? 

১ধপা। গুলে কুলবাল। কুলো নে লে! মাথে কার জল সহিবারে সবে বল 
'হুরি হার? । 

শ্থলোচণ1। রণ ও কিলো? শুভ কম্মে অমস্কুলে কথ! ? 

চধ্চল। । ণ1'ভাই, যে 'বব এসেচে তারপক্ষে এ অমঙ্কুলে নয় । 

স্থলোচনা। কেন? কেমন বর বলনা শুনি? 

চঞ্চলা। শোন্ন1 ভাই ওদের মুখে, 'তবেই বিশ্বেস্‌ হবে। 

সলোচনা। ওলে! চপলা, বল্না লো! কেমন বর ? 


৩২ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


চপলা। ( সবিষাদে ) 
আহ। মার আই, সাঁথ একি শ্ুস্তে পাই, 
বর নাকি বায়াত্তরে বুডে।। 
কপাল নিতান্ত পোডা, কোথ! হতে এলো। মড়া, 
ঘটাইল ঘটক আটকুডে ॥ 
নুলোচনা। বুডোবর? এতে। ভাল, মন্দ কি? আমার যেমন কপা' 
তাতো নয় ? 
চঞচল।। তোর আবার কপাল মন্দ কেমণ লো, বলনা? 
স্থলোচন! । তবে শোন্‌ 
কি জানিবি গলে ধনি, এ বব মাথার মণি, 
মোব পাত দেখে বুক ফাটে । 
বয়স খতালে পর, নাতি ভেবে এসে জবর, 
কোলশোভ। হয়ে বাত কাটে ॥ 
এপতি মাথার চুড', বুডাতো! রসেব গ্ুডা, 
কাছে থাকে তবু শোভা হয় । 
সে ষে অতি শিশু ছেলে, কেঁদে উঠে ভয় পেলে, 
শান্ত করি রাখি তবে রয় ॥ 
চন্দ্রমুখী। ( সবিষাদে ) তবে 'আমিও বলি, লোকের কাচে বলোও কতক 
নিবিত্তি হয়। ভাই সে তে! তোর মন্দ নয়, কখন কাষে লাগবে, আমার শুন্বি ? 
পতির রমণী গণ, কিছু কম একপণ, 
তবু বিয়া! করে পেলে চাকি। 
যৌবন বিফলে যায়, বারেক না দেখি তায়, 
জীয়ন্তে মরার কিব। বাকি ॥ 
আমিবেক করি আঁশ, তাহার বিবাহ চাস, 
মাসমাল ফেরে নালা দেশ। 
ব্যবহার দ্বিতে নারি, তাই মোরে বিভা করি, 
স্পনেও নাকরে উদ্দেশ ॥ 
যমুনা ( ঈহৎ ক্রোধে ) 
আমি কি বলিব বাণী, প্রাচীন! সভার মানি, 
অভিমানি কথায় । 


কুলীন কুলসর্ব্বন্থ শও 


বয়স হুইল বাট, বিবাহের নাই পাট, 
আছে কাট শেষের উপায় ॥ 
বাপের প্রধান ঘর, নাই মেলে যোগ্য বরঃ 
কুলের বড়ই জাটাঝআটি। 
মনে সদ1 এই চাই, বাহির হইয়া যাই, 
পড়ে ঝুলে কালি পরিপাটি ॥ 
আইবুডে! থেকে মোর, বয়স হইল ভোর. 
চাড়া দিই মুখে বল্লালের | 
বনু শিব পৃজ। গুণে, জন্ম গেল মনাগুণে, 
কপালে আগুণ সে হরের ॥ 
হেমলতা। (হান্মুখে ) ভাই আমাবও সেই কপ। 
যৌবন ভুঃসহ ভাপ, সহিতে না পারি আর, 
এ শবীরে কত জালা সয় । 
বয়স হইল বিশঃ ইচ্ছ1 হয় খাই বিষ, 
মনে মনে কতো ন্বীব হয় ॥ 
বিয়ার নাহি প্রসঙ্গ, অনঙ্গেতে জরে অজ, 
রঙ্গ দেখি লোকে ব/ন করে। 
মনেতে তেবেছি সার, শুধিব বলালি ধার, 
কুলে ক্গলাঞ্জলি দয়া পরে ॥ 
বযশোদা। ওলো! ”“তোদেএ ছুথ শুনে যোর বুক ফাটে, তোর। খালি গাড়ে জল 
আমি খাই ঘাটে” । তোরা ছেলে মান্য, তোদের কাচে বল! নয়, যদি বিঃ 'ত. 
শোন্‌, আমাএ কথা৷ শুনলেই তোদের ছুঃখ দর হবে। 
ভগিনী আমার ছন, আমারে নে সাত হয়, 
সবার বিবাহ এক দিনে। 
কি কব বরের কথা» মনে হলে মন্ম ব্যথা, 
এই হেতু কহিতে পারিনে ॥ 
তার বয়সের সম, পাহাড পব্ব“ত কম, 
আছে কিন ভুবন ভিতরে । 
উহার চরম কালে, বন্ধুরা না ফেলে খালে, 
গঙ্গাতীরে আনিল সত্বরে ॥ 
কও 


৩৪ কুলীন কুলসর্বন্থ 


পাইয়। শ্বযোগ্য ঘর. ববি মোবা সেই বন্ধ, 
অঙঃপর সে পায় পকত্ব। 
তখনি বৈধব্য দশ", প্রাপ্ত হই সপ্ুন্বসা, 
কিবা কব কলের মহত্ব ॥ 
বল্লাল হইয়। কাল, দিয়াছে কুলের শাল, 
সামাল২ ডাক ছাডি। 
ন1 হলো। বাসন৷ পূর্ণ, কেবল বৈধব্য তৃর্ণ 
মন্্েব প্রভাবে উদ্ম বশডি ॥ 
কোথায় মঙ্গলধ্বনি, কবিবেক যত ধনী, 
হরিধ্ব।ন ইইল তথায় । 
শ্হঘ বাদ্য যেখা খানে, তথ। মহাশঙ্খ ফাটে, 
বুকফাটে মাধ হায়ও ॥ 
পাত করিয়া গাত, পবে নকেতনে গতি, 
ছুর্গতির নাহি হলে৷ শেষ। 
কোথা ছিল একাদশী, আপিয়া পাইল বলি, 
সর্বনাশ নাহি ছাডে দেশ ॥ 
তা বলে আর কি হবে? আমি সে সকল পাকে পুতিছি, সে কথায় 
মার কাষ নাই, দুরহৌগগে, যা তোবা যাজ্জন্যে এসেছিস্‌ যা, জলদৈতে যা । 
বিজ্রয়া ৷ বড়দিদি। তুই যাবি দে? 
যশোদা । ভাই আমি গে কি কর্যে।? রশাড মানুষ, ছোব না, নেপবে। না । 
বিজয়া । আচ্ছ। চললো তবে আমরাই যাই | 
চপলা। ( উলু২ শব্দ করিয়া ) বাজান। লো, শাক্টা । 
চঞ্চলা । (শঙ্খবাদ্য করিয়। ) বরগাাল। কোথা লে]? 
কামিনী । চাইতে গিছিলাম্‌ তা বড়গিন্লী বল্যে “এখন য় নি, দিচ্চি এই 
সাজিয়ে গজিয়ে, দাড়া এট,” 
মোহিনী। ওলো, বডগিন্নী শাপনার বেলা বুজতে, মেয়েদের বেল তাব বেলা 
হয় না) না ভোগগে । 
হেমলতা। এই নে লো” *শ্' নে। 
ডামিনী॥ (করতালি দিয়। ) ওমা-আমি-কোথা-যাবো ! এই কি 'শ্ঃ। 
১পলং। নে বেনে, যেমন বরের "শ্রী তেমনি শ্রীরও 'শ্র', সকল বিশ্রী কাণ্ড, 


কুলীন কুলসর্ববস্থ ৩৫ 


ভবে শ্রীর কিকুত্রী হবে? চস চল্‌ আবাব ঘবকন্ন: আছে নীস্রিং জলসৈয়ে আসিঙ্গ | 
[ কামিনী গণের জল সহিতে প্রস্থান | ) 

যশোধা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, হ্থগত ) এই যে সকলেই গেল | যাবে ল 
কেন? ঈশ্বর যেতে দিচ্চেন তাই যাচ্চে।! আমি যে আহনাদ-গামোদ কৰ্যে 
তারতো। যো নেই । যাই ঘরে যাই, এখানে ধডিয়ে 'মাবাক কবেব।' ( কিঞ্চিৎ 
গিয়া ' এই যে ফুলকুমারী আশ্চে, যাবে বুঝি জলসৈতে। 

ফ,লকুমাবী (কিঞ্িচ্ছুব হইতে)। দাড। গো, ঠানদিদি দাড়: । 

[ ফুল কুমারীর প্রবেশ ] 

যন্দোধা। কিলো নাতনি ? সব মেয়েখ: ্লসৈতে গেছে তোন এতা বেজ" 
কেন্লো? কালি বুঝি নাক্জামাই এসেছিল তাই বেল! পধাস্ত ঘুমিয়ে ছিলি--এই 
যে %ই চোক নালকরে বসেছিস, সেকি লে? বড় খিদে হলে ক দ্রহাতে খেতে 
হয়? 

ফুলকুমাবী ( সবিষাদে ) 

বোলোন। ঠানধিধি গ্রাব সে কণ; বোলোন!। 
স্লন্থ 'অনলে মোব আন্ত দিয়োনা ॥ 
কালামুখো বি।ধ ভাল মিলাইল নালে। 
এসে ছিল বটে নেট? কালি সন্ধ্যাকালে ॥ 

'ঘদি সে কথ। আন বলিস্‌ শে । ছলে পুড়ে মচ্চি আবাব তুই "কন জ্দ্রালাস? 
গেডেচ্চাঙ ক স্বর্গ দেখে? তেমন কপাল হলে কি কাপ্প ঝুলীনে” হাতে পড়িতা্ ? 
আমাদের যেমন কপাল তেমনি মিলেছে ! তা ও কথায় আর কাম নাই : 

যশোদ।। ( মুখ ফিরাউয়া ' নকগ,গে ল্লিইবা খেতি কি? মামাত, € রসে 
ব্চত, তা পরের কথ! শ্ুন্তেও নেই ? নেই২ বল্লিণেঃ নাই বল! + অভিমান । 

ফুপ । না ঠান্য্জদি, তা না, তোকে বলিনে কেন, ঝলি বল্ধিই তো দঃ হুকে, 
পা'ত্সী২ করিস্‌। 

যাপাদা। আমাদের যখল যে ছুঃশ হয় সম্পক বুঝে “লে থাকি-এবালিই ভাল 
যত মান বাকৃবি ততই মন্দ, বলে ফেল্যে মন খোল" পায়-_তা। বালুস তো বন ৭. 
রকম এলো, কি কল্যে? 

ফুল। তবে শোন্‌ ঠান্দিধি। 

কাপোড় কাচিতে গিয়া সমাচাব পাই। 
লোকে বলে আসিতেছে ওদের জামাই || 
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সে কথ। শ্ুনিয়। ভাষি সুখের সাগরে । 
পথ ন] দেখতে পাই আনন্দের ভরে |! 
থাকিল কাপড কাচ] সত বাড়িতে। 
আসি পথে কত ভাব ভাবিতে২ ॥ 
বহুদিন পরে নাথ আসিল ভবনে । 
সাধিব মনের সাধ যত আছে মনে ॥ 
ভবনে পে পুর্ণ শাশ দেখিয়! উদ্দিত। 
নয়ন চকোর মোব হবে হরষিত ॥ 
উথলিবে প্রেম সিন্ধু সখের সঞ্চার । 
দুরে যাবে ছুঃখময় মহা অন্ধকার || 
মানস বুমূধ ফুটে হইবে প্রকা*। 
নিম্ধল হইবে তবে হ্বায় আকাশ | 
বিরহ ব্রতের আজ উদঘাপন করে। 
যৌবন দক্ষিণ! দিব গিয়া 'ভাব কবে ॥| 
মনোমত বে কবি নিকটে যাইব । 
প্রথমে বাডাতে মান মান প্রকাশিব | 
কাদাব ধবাব পায়ে নাহি এনুরোধ | 
পেয়েছি যতেক ছুঃখ তাব পরিশোধ ॥ 
পরেতে! কহিব কথা বন ভুলিয়া । 
একেবাবে হুলাইব নয়ন ঠেরিয়] || 
বড যত্বে শিখিয়াছি যতো কাব্যবস। 
কহিলে তাহার কাছে হইবে স্থ্রম || 
মন্সথেরে মনোমত শিখাব তখন। 
কোথা পালাইবে মোরে করে জালাতন 
দুরন্ত বমস্ত মা! সামন্ত সহিত। 
নিতান্ত প্রাণান্ত্র সম করেছে অহিত ॥ 
বিহিত করিব "চার কবিয়াছি মনে। 
কি করিবে মার মোরে মলয় পবনে ॥| 
কোথায় থাকিবে সেই কাল পিকবর। 
কোথাব] রহিবে দুষ্ট ভ্রমরী ভ্রমর ॥ 
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এইবপ অহঙ্কার মনে২ কবে। 
গৌরবে গব্বিণী বড আসিলাম ঘবে || 
ভাই তারপর তার রঙ্গ দেখে “হরিদক্তি উডে গেল? 


বশোদা। কেন্লো, কি হলে। বল্‌ দেখি শুনি? 


ফুল। (সংক্ষেপে) 
স্বসব্যস্ত হলে! সবে জামাই দেখিয়। | 
বাহিরে বলিতে দিল গালিচ। পাতিয়] ॥ 
ধনুরঙ্গ পণে কহে সবা বিষ্মানে | 
ব্যাভার পাইলে তবে পাধোবে এখানে” | 
শুনিয়! জননী মোর বড়ই দুঃখিনী। 
খাড বীধ! দিলনা কিছু আনিল আপনি ॥ 
টাকা হাতে করি কাকা গিয়ে তাকে দিল। 
এমনি কুলের ধর্ম তবে পা ধুর়ল ॥ 
অল্প হলো বলে তবু মুখ ঘুরাইয় । 
কহিল দুব্ববাক্য কতো বাটালি কাটিয়া ॥ 
জ্বলপান সহ পান সাজায়ে পাঠাই । 
সে এমন্‌ তার মন তবু পেতে নাই ॥। 
জামায়ের আগমনে জননী তৎপব : 
খাছদ্রব্য আয়োম্ন কারল। বিস্তর | 
যতন করিয়। দিদি বাডিলেন ভাত । 
দাদ গিয়' আনিলেন ধরে তার হাত ॥। 
পেতে দিল বড়া পড়ি তাহায় বসিয়া । 
ইহ] খায় উহা! ফেলে নবাবি করিয়। ॥ 
অতপর বলিতে আমার বুক ফাটে । 
সে পারে বলিতে যেবা দড আটেকাটে ॥ 
যামিনীতে একাকিনী শয়ন করিয়]। 
পতির ধযানেতে আছি নয়ন মুদিয়া ॥| 
কতক্ষণে প্রাণনাথ আনিবেন কাছে । 
কহিব সকল ছুঃখ যত মনে আছে ॥। 
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মনে২ এই রূপ বামন] করিয়'। 
কপট নিদ্রায় আছি নন মুদিয়া | 
"কছু গরে আদিলেন মোব প্রাণ কানু । 
তা হেরে অমনি হই মানিনী নিতান্ত ; 
দয় নিকিতা মোরে পাষওড পামর। 
মণায়াসে ঢ্যাকামেরে জাগায় সত্তর ।' 
ইথে আভমান আর ক্রোধ উপদ্ধিল। 
তবু সে বেহায়। মিন্ষে কহিতে লাগল 
শীপ্ত করি অর্থ মো হাতে দেও আনি ' 
নতুবা অনর্থ হবে বুঝ ন্থমান। 
একথায় যদি মানভরে আমি থাকি। 
ভাবিললাম চলে যাবে দিয়! মোবে ফা'ক 
ক স্ব বিনয় কবিয়া ধরি করু। 
তবু সে ছুর্বাক্যাবিষে কবে জবঙ্গর | 
*”থ করিনু কতো ম্পথে আনিতে 
কুপঘিক কোথা পায় স্থপথ দেখিতে | 
অবশেষে এই যুক্তি মনে ঝণো স্থির ! 
কাটনাকাট1 কি যত কিন্তু বাহিব ' 
7 ছিল আমার পুজি দিলাম নকল ; 
তথাপি অধিক দেও কাঁহল পাগল ॥ 
"হাতে কহিলাম নাথ তুমি জ্ঞানবান 
কেন কর অধীনীবে এত অপমান | 
কহ দেখি কোথা আছে বিধান এমন 
গৃদ্বীর নিকটে গতি লইবে বেতদ ॥ 
ইহা শুনি গুণমণি ক্রোধেতে মহে+। 
নারী হয়ে মোরে তুমি দেও উপদেশ | 
এ বলি ক্রোধভরে উঠি চলিল। 
বাবার টোলেতে গিয়া বিঠোল স্তইল। 
দুম! পাতিয়া তথ। করিল শয়ন | 
মশাতে চাসাকে শিক্ষা দিল বিলক্ষণ। 
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প্রভাতে চলিয়া]! গেল কবে অতি বোষ 1 
অযুতে উঠিল দিষ কপালেরি দোষ ॥ 
যত '্সাশ। মনে ছল সব গেল দু । 
দপচুর্ণ করি মোর গেল সে নিষ্টব ॥ 

মম সম শভাগিনী মাছে কোণ দেশে । 
হাতে দিয়ে নিপা বাধ হবে নিল শেষে ॥ 
একা।কলী ব্রিহিণা যামনী জাগয়। | 
নয়ন করেছি আাঙা কাপ কাদয়া ॥ 


যশোদা। নাতান আর বলিস্‌ নে--বলিস্‌নে, বুক ফেটে যায় !]| (সজল নয়নে/ 
হারে বল্লাল, তুই কান হয়ে এসেছিল? কে তোকে কুলের কৃষ্টি কত্যে বলে ছিল? 
কুলতো| নয় এ কুলেব আটি--বড় কন! যার কুল মাছে তার কি দয়া নেই? ধন্ম 
নেই? কম্মনেই? আহা! শাহ ! [কছৃঃখু২ ! নাতনি তুই আর কীদিস্নে। 
মেয়েছের সন্গে যা; আবার মাস্নে, ভাবনাকি? নাগ করে গেচে কি কব্বি? 
'এবারস্জন্ধো। এই অবধি কাট্নাট। মাটনাট! কেটে কিছু হাতে করে রাখ, । 

তবু কান্দে লাগংলি? মাহা ছেলে মানুষ ! বেনে কি কবিব ত1 বল? এই 
দেকদেখি আমরা কি কাচ্চ, তে। তে! মাছে মামার যে নেই--তা কি কব্বে1? 

ফুল। (চক্ষুর জল মুছিয়া) ঠান্দিদি, এ থাকাচ্ছেয়ে না থাক ভাল ! ন] থাকলে 
মনে প্রবোদ্দেওয়া যায, এ থেকে দেই ৷ একি সামান্যি ছুঃখু? এঁষে কথায় বলে 
“ুষ্ট গরু থাকাচ্ছেয়ে শুধ,গৌল ভালগ ॥ 

যশোদা। (হাহ্মুথে ) ওকথা বলতে মাছে? খাডু-গাচটা হাতে আছে তৰু 
ভাল। আর সে নাজ্জামাই শালাও আবার এই ফিরে আসে, রাগ, করে কাঙ্ছিন 
থাক্‌তে পার্্যে ? (পথে একট! কুকুর দে'খয়া পবিহাসে) এলো নাতনি, এ, আবার 
ফিরে আশ্চে। 

ফুল। (হান মুখে) গান্দিদি, তোত নেই, তা লোকে বলে “না পেতে নাজ্জামাই 

ভাতার* তা! তুই নে ষ:। 

যশোদ। ৷ না ভাই, আমাত্তে। নেই বটে, আমি ও-রসে বঞ্চিত, তবে “পরেদ্ধনে 
'ধোপাব নাটে* কাষ কি? 

ফুল। ঠান্দিদি তোর আবাব হয় এই, 'ও পাড়ায় শুন্লেম্‌ রশডের “বে” নাকি 
চলতি হবে? তবেই তোব বাঙ. জলে পল্যে। | 

যশোদ1 ৷ (সবিষাদে) আব তাই, হবে হবেই শুঞ্চি, হয় কৈ? আমি থাকতে 
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আর হবে? আমার তেমন অদেই নয়, মা হৌগ গে, আর কাঁষও নেই ৷ এখন ত্বরে 
যাই ভাই, বেল! হয়েছে । 
ফুল। আমিও আসতেম্‌ না, বড়শিক্লীর অন্গুরোধেই এলেম) আমি বল্যেম 
জলসৈতে যেতে পারবোনা, তা সে বল্যে “না যাস্‌ না যাবি তুই ঝালিবাড়া 
বাট.সে” তা যাই, না গেলে ভাল হয় না। 
[উভয়ের প্রস্থান । 
ততীয় অঙ্ক । 
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[ভোলার প্রবেশ] 
ভোল। ৷ ম্বেগত) 
মোগাব কোপালে ছুক নেকেচে গৌসাই । 
খাডি২ মরি এট. বঞ্টি পাই নাই ॥ 
বসি ঘবে প্যাটভরে খাতি নাই পাই । 
চাকুরি ঝকৃমারি কাম কবি মুই তাই ॥ 
এ ওন্তরের বাডিয় মৃই খ্যানাকাট্টি গেহালাম, 'এস্‌তে এস্‌তেই ব্ডমোশাই বল্যে 
' রে ভোলা, তুই যা, পুকঠঠাকুরেব ডাকি 'আন*, তা! এই মৃই অন্,রে থাকি 
আলাম্‌, তামুক খাতিও পাল!ম্‌ না, এট্র, জিরুতি পারলাম না, তাইতো! মোদেব 
বৌ বলেহালো, বলে “াফ্কুরি না কুকুরি” তা খাতিপত্তি পাইনে না! করে কি কবে? 
মুনব ঝা বলে তা ন৷ কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্ছি, 
আনি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) এ ঝাঃ কেচ্চোনা ভুলি আলাম, 
দাদাঠাকুর বল্যে “এস্বেব বেলা! এদ থেশাডেব গাচ, আনিস্‌” তা কিদি কাট বো? 
আবার ফিরি যাব? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পতেম্ধারে মোর বীয়েব ঘব, সেইন্থেই 
স্তাবো। (কিয়দ্ুর গিষা,) এই যোব ঝীয়ের ঘর, এখন ঝী মোর হেত নেই না 
বাঁন্‌কে ডাকি । (প্রকাশে) ও বান্‌, বাইন্‌, একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি? 
আকাশে কর্ণ দিয়া) জা, কি বল্যি? হেবিয়ে গেচে? ঝাকৃগে, আবার মোরে ফিরি 
আষ্টে হলো) যাই তবে (অধিক দুধ গিয়া শ্বগত) এ পুরুঠ ঠাকুরের বাডি দেকাত 
পাচ্চি, শালাব বামুণ কদ্দুরে ঘর বেনিয়েচে 1 নিকটে গিয়া প্রকাশে) ও পুকঠঠাকুর, 
ঘবে গো ?--না গোঁ, আপ পুকতঠাকুব বল্‌বোনা, সেবার বলে হেলাম্‌ তা সে বামুণ 
কুধ্য কবে। (উচ্চৈ-ম্বরে) ও বাবাঠাকুব, বাবাঠাকুর ঘরে গে।? কৈ ওত্তর দেয় না 
ঝে? কোথা বুঝি ছরাদ্দ কত্তি গেচে। বামৃণ,দেব কি? বড মান্ষির বাডিই 
ছায়ার বসি গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড্‌ক তামুক খায়, গন্পলি কবে, তাই বুঝি 
গেচে। ও৪ মাঠাকৃকণ, মাঠাক্রুণ, তোমার বাবাঠাকুব কোতা গো? 
[ধশ্মশীলের প্রবেশ] 
ধন্ম' | (সক্রোধে) আঃ কেরে ও? বাম২, প্রশ্রীব করিতে বসিছি এতে 
চীৎকার কর্তেছে কেন? 
ভোলা । মুই, বেডুযোর বাড়িব মেন্দের- ভোলা? 
ধশ্ম। (সহান্ট মুখে) কিবে ভোল। ! 
ভোলা। এজে হা বাবাঠাকুব, পেক্নাম । 
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ধ্ম | কিনে, কেন এসেছিস? ভালতো৷ সকল! 

ভোলা । এঙ্ছেঃ বডমোখাই তোমাবে 'এস্‌তে বলে), ঠার মেয়েগান্র ব্যা । 

ধন্মঁ | এববাহ !' কি অস্তই হইবে? 

ভোলা। ই! বাবাঠাকুর, আজি সঞ্জেব্যালা ব)। হবে। 

[তিনি আমায় বল্যে “ভালা, ওই আজি নাত্তরে ঘর যাস্নে, তোর 1দদি 
ঠাগ্রুণীন্ের ব্যা” । 

ধন্ম। হা, হা, শুভাচায্যেব মুখে শুনিতে হিলাম্‌ বটে । তীর.চাবিটী কন্ঠাবি 
কি বিবাহ একবারে হবে? 

ভোলা । এজে মোশাই । 

ধন্ব+|। (ম্বগত) এবারকার দক্ষিণাঁর টাকা ত্রাঞ্ষণীব নত 'গড়ান'হবে । (প্রকাশে 
তবে তুই যা, আমি পুথি লইয়া যাইতেছি। ্‌ 

ভোলা । যে এজে-_মুই তবে যাই। 

[ ভোলার প্রস্থান] 
ধম্ম'। একাকী যাওয়াট। ভাল হয় না, ছাত্রের! কোথায়'? 
[তর্কবাগীশেব প্রবেশ] 

এই যে তর্কবাগীশ বাফা, ওহে একবার আমার সঙ্গে যাইতে পারবে? 

তর্ক। কোথায় যাইব? 

ধন্দ। আমার যল্রমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে চাইল কলা? লব আসে 
যাও তবে এস। 

তর্ক। যে আজ্ঞা, চলুন্‌ তবে ; (পথে গমন) মহাশয়, আজিতো। বিবাহের দিন 
নাই! 

ধশ্ম। বাপুহে,সে কথ। আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আমার বঙ্গমান 
কুণপালক বাডুষ্ে, তিনি বল্লাল রুত কুন কল্পোলে পতিত তাহার চারিটা কন্যা 
, অনৃটাবস্থায় যৌবন যাপন করিয়াছে । তিনি এতাবদ্দিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত 
হুন নাই, কুলভঙ্গ ভয়ে কন্যাগণের বিবাহ দিতেও পারেন নাই । (কিকি্য়ন মু্রত 
করিয়া) আহা! হা! হা! কি মহাপাতক-্-রাম | রাম | রাম! বিষুম্বতিতে কথিত 
আছে প্যাবস্ত, কন্তামূতবঃ স্পৃণস্তি তূলৈ্যৈেঃ সকামামপি যাচ্যমানাং। তাবস্তি ভৃতানি 
হ'তানি তাভ্]াং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্মবাদঃ,, ॥ অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যত 
রজোযোগ হয় তাহার পিতামাতা! তত প্রাণি হত্যার পাপে পাপী হয়, এধং পৈঠীনসি 
কহিয়াছেন ““যাবন্নোতিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া অথ খতুমতী ভবতি তদ। দাত 
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পতিগ্রহীতা চ নবকমাপ্োতি পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ্চ ঝিষ্টায়াং ছায়ন্ত্রে 
তস্থান্নযিকা দাতধ্যেতি” | কুচষুগল মুকুলিহ না হইনেই বিবাহ দিবে এই বিধি, 
কিন্তু যি অনুঢাবস্থায় খাতুমতী হয় তবে কন্তাদদাতা, বপন, উভয়ে নরকে গমন করে, 
আর তাহার পিতা, পিতামহ, প্রভৃতি সললে ঝিষ্ঠার হ্থদে কীটভাব লাত করে। 
ঘতএব খতু হইবার পূর্বেই কন্ার বিবাহ দিবে এই শাল, কিন্তু এক্ষণে বল্লালরুত 
কুল-গৌরব সৌর *-লোতে ঞুলপালক এই সকল যুক্িসিদ্ধ [িশ্তদ্ধ শাঙ্জকে অশ্বদ্ধা 
করিয়া কতশ'ত পাতক না স্বীকাণ কবিয়াছে? এতদিনে পর কোথা হইতে অশেষ 
দোষাকর কুলীন এক পাত্র পাইয়া অগ্ত অদিনে, অক্ষণে, তাহাকে কণ্ঠা চতুষ্টয় প্রদান 
করবে? কককৃ, যাভাব যাহা 'অভিমত,-পর্গিপা প্রাপ্তি হইলেই আমান অহিমত 
[সন্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি? 

তক । ভদাচাধ্য মহাশয়, ভাল, 'এক কথা জিজ্ঞাসা কবি “যাহার কন্তা সে 
কুলীনপাত্র না পাইলে কুল-্ভন্গ ভয়ে বিধাহ দিতে পারে না হ্ৃতরাং তাহাতে পাপ 
স্বীকাব করিতে হয়, কিন্থ বঙগোষাগ হইলে দে কন্সাকে কে গ্রহণ কারয়। এম শত পাপে 
লিপ হয়?” 

ধম । সেও এ কুলীন মহাত্সার] , তাহার] ধশ্মাধন্মের প্রতি নেএ্রপাত করেন্‌ না, 
মর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল ছুক্রিয়াই করিয়া খাকেন্‌। তাহাদিগের 
বয়ো-লিবেচনা, গুণ-পর্যযালোচনা, সৌন্দধ্যাভিলাষ, জাতি-বিনাশ শঙ্কা, লোকাপবাদ 
"5য়, কিছুই নাই ঃ-_অর্থ লোভে এক ব্যক্তি একশত পর্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ কবেন্‌, 
কাহাএ বা ববাহব্যাপারে আলম্ পাই! 

[অধম্ম'রুচির প্রবেশ] 

অধন্ম | কে হে তুমি “বে? তে 'আাপিস্তির কথা বলচো? বে কর্তে কি আলম্তি 
হয়? গেলেম্-বে কল্পেম্‌যৎকিঞ্িৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম্‌-চল্যেম_-আব কি? 
“বে অরুচির কুচি, ধদি পাই বূপাব ঝুচি, তবে মুচিকেও করি শুচিঃ তান্চে কি 
মালিশ্রি আছে ?” 

ধন্ম” ৷ (জনাস্তিক) তর্কবাগীশ১ এই দেখ এক মহাপুকষ ! (প্রকাণ্টে না তাহ' 
শপ, আমি একটা! কথার কথা৷ কহিতে ছিলাম +-_মাপনার নিবাস কোথা মহাশয় ? 

ছধম্ম | শ্বশুববাডি। 

ধন্ম'। শ্বশ্তরবাটী নিবাস ইহ। কেমন কহিলেন্‌? 

অধম্ম”। যেখানে থাক্তে হয় সেই নিবাল। 

ধম্। আপনি কি ধন্মশান্ব ব্যবসায় করেন? 
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অধন্মণ । (সক্রোধে। আঃ আমি কি ডোম, যে ধশ্মশান্্র শিখে ধন্মপর্ডিত হব ? 
ধ্ম । আপনি ক্রোধ করিবেন না, দিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে-_লোকে করে 
থাকে, তায় ক্ষতি কি? বলুন্না কেন কি ব্যবসায় কেন? 
অধন্।॥ আমার বিবাহ ব্যবসা আর কি ব্যবসা? 
ধন্ম। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহ যাত্রা নির্বাহ হয়? 
অধন্ম'। হা, হয়ে থাকে । মহারাজ্গাধিবাজ্গ বন্্ালসেন আমাদিগকে যে নিষ্কর 
তালুক 'দিয়৷ গেছেন তার হাজাশুকে নাই--তাতেই আমর। স্থুথে আছি। আমবা 
'“রাজারও বেয়েত নই, সেধেরও খাতক নাই" আপনি কি কুলীনেচ্ছেলের বিষয় 
জানেন্‌ না? 
ধন | হা! জানি, বিশেষ জানি না, আপনাব) শ্বশ্তর বাটাতে কিৰপ থাকেন্‌? 
অধন্মগ। শ্বশুরবাড়ির স্থথের কথা একমৃখে কত কব? 
বরফ তুলিয়! হাতে ছাত দয়! কাটি । 
পায়স আঙলে কবে বসে বসে চাটি ॥ 
ভোঙছনে ওজন বুঝে ঘন দুধবাটি। 
শয়নে কেমন সখ পবিশাটি পাটি ॥ 
আলাপে শীলত1 বড কথ! কাটাকাটি । 
স্দল কছুই নাই মুখে মালসাটি ॥ 
বপিয়। যজাগি করি কণন ন] খাটি । 
অহঙ্কাবভবে মোর না মাডাই মাটি ॥ 
ধন | হাঁ, হইতে পাবে, আহান্নাদিব ক্রেশ ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব 
মাতেরই অর্থ প্রয়োজনীয় যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়, কি করেন্‌? 
'অধম্মঃ। তাহাও সে থায় পাঞয়া যায়,--দক্ষিণ হন্যে দক্ষিণে ন1] পেলে কি সেথ। 
থাকি? কেন থাকৃবে1? ববুং আত হয়ে অন্টের বাডিই দিদ্ধপন্ক করি--তা ভাল 
মশ। তাড়াই--সেও আচ্ছা, তবু কুলমধযাদ! নাপেলে কদাচ সেথায় থাকিনে 7 
আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই। 
ধন্ম! | শ্বস্তরালয়ে অধিক দিন থাকিলে দর গৌরনের কিছু হানি হয় না? 
অধন্ম্ণ | (ঈষদ্ধাশ্ট মুখে) না মহাশয়, কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বস্রবা।ড 
থাকে তত অতি আঘর বাডে;_-তা থাক্তে পাই কৈ? “বচ্ছরে তিন শত বাটি দিন” 
বৈত নয়? 
দম্মণ | (উচ্চ হাস্ত মুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন? 
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অধন্ম | আমাদ্ধের কূলীনেচ্ছেলে অনেক “ব" করে থাকে, কিন্তু আমি ধণ্ম- 
ভীত অধম্মরুচি মুখুষ্যে, আমি অধিক কবি নাই। 

ধশ্ম। তবু কত, শুনিতে পাই না? 

অধন্ম। শ্তস্তে পাবেন না কেন? আমি সাড়ে আঠার গণ্তা বৈ আর “বে? করি 
নাই ৮_কতগ্জলো৷ “বে' কলে” কি হবে? আমাদাদা মহাশয় চারি কুড়ি পোনের 
ট1“বে' করেছেন, এখন তিনি অস্থস্ত হীন হয়েছেন তবু পেলে ছাড়েন না। 

ধন্ম। (সহান্ত মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একট? কথা 
হজ্ঞাসা করি “আপনি বিবাহিত ৭৪টা স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম রক্ষা করিতে 
পারেন ? 

অধশ্ম | ধশম্মই ধন্ম রক্ষা করেন্‌, আমর] ধশ্মাধম্মের ধার ধারি নে, অথবা যার ধন 
সেই রক্ষা কবে; নামাধবন্ম 'এই যে “মামন! কুলীনের ছেলে, ধম্মে কিছু পেলে 
সাড়িণে” সে. কথায় কাষ কি? নমস্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্বে এসেছি, দেখি 
1এনি কোথায়। 

ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়! অধশ্মকচির প্রস্থান। 

ধশ্ব। শুনিলে তর্কবাগীশ ? , 

রক । আজ্ঞা, শ্বানহযামঃ কি 5মতৎ্কার২ ! কি ভয়ানক ব্যাপার ! বলজ্লালসেন 
গৌভবাছ্ছ্যে ধণ্ম নিষ্মুলণার্থ ধূমকেতু স্ববপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে ! 

ধ্ম। বাপু হে, বলির কি? পূর্ে কুলীন একে নয় গুণ নিশিষ্ট ব্যক্তি 
বুঝাইত, এইক্ষণ আর তাহা নাই । কুকাধে। ষে লীন তাহাকেই “কুলীন” কতেঃ হা! 
[বধাতঃ ! তোমাৰ স্বদৃশ্ঠ বিশ্বরাজ্য পাবণামে [ক পর্যান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল! হে 
বন্থন্ধরে, (ববাহ কারয়া পত্বীর ভরণ পোষণ 9 ধন্মরক্ষা করিতে হয় ইহ। যাহাদিগের 
কর্ণকৃহরেও কাচ স্থান পায় নাঁ_সর্বদাই বিবাহ বাণিজ্যে দীক্ষিত থাকে তাহাদের 
পাপ 'শুরেই তুমি 'ভারাক্রান্থ নহিয়াছ! স্ত্রীজাতির কাম পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শান্ত 
কথিত আছে, কিন্ধ এই সকল বল্লাল-দত্ত কৌলীন্ত চিন্লুধারি কুলীন মহারথিরা ইহ! 
বিবেচনা না করিয়া শতআাধক বিবাহ করেন্‌ ইহাতে এ বিবাহিত কুলকামিনিগণের 
প্রত্যেকের কি ধর্ম রক্ষা হয় ? বিবাহের পর জীবনকাল মধ্যে কোন শ্বশুবালয়ে 
ইশ্হারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার, পদার্পন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের 
পাতিব্রত্য ধশ্ম কি পে রক্ষিত হুইবে ? বর্তমান কালে স্বীজাতির বিগ্যাশিক্ষার সম্যক্‌ 
প্রথ নাই, স্থৃতরাং তাহার! অস্তঃকরণকে বিষয় বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায়না, 
চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান ঝরে, ছুলঃহ যৌবন যাতন! উপস্থিত হইলে নিতান্তই 
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তিতাঁহত বিবেচনা বিজীনা ভইয়া ম্বন্ব লমীহ ও সাধনে -যত্ববতী হয়, তাহাতে 
জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি ধাবধ বাপাব তাভাদেব ক্রুঙ্নের আনুসঙ্গিক ফল 
হইয়া উঠে। মন্ছু বহিয়াছেন । 

"বাল্য পিঠুবশ তিষ্টেৎ পাণিগ্রাহস্ত যৌলনে । পু্রণাং ভর্তবি শ্রেতে ন 
'ভঙ্গেৎ স্ত্রী শ্বতন্ত্রতাং” । বাল্যকালে পিতা» যৌবনে পবিশেতা, এবং পতির 
লোকান্তব হইলে পুক্রগণ, স্ত্রী জাতির 'মাবরক হয এবং 'পানং দুজ্্বনসংসর্গঃ পত্যা চ 
বিরভোহ টনং | হ্বপ্রোইগেহবাসশ্চ নাখীসং দুষণা1ন ফট» । 

মন্থ এই স্পোকে শ্্রীজাতির ঘট-প্রকাব দূষণ গণনাতে গতিব সহিত চিরবিরহেরও 
পাতিব্রহ্য নাশকতা কহিয়াছেন। কিন্ধু বন্তালি প্রথায় কুলীন বন্যা ও কুলীন কর্তৃন 
বিবাহিত বনিতাধিগেব প্রা 'আহণহই বিরছ-ব্দেন। সহ কপিতে হয়, ও চিখাদনই 
পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, ্তরাং ডাহা! দি নপে সশীত বুক্ষা কবিকে? বাজিঢান 
দোষে অবষ্ঠাই লিপু হয় । 

হক । যথার্থ মহায় । 

ধম । আমরাও সেই সকল ব্য'ক্তব যাচ্গনকাধ্যে ভুরি ভুরি মহাপাতক শ্বীকাব 
কবিতেছি ! কি করি, কাল ধশ্ম সহকাবে সকলি করিতে হয়! 

[িজপিতা বিবাহবণিকের সহিত অধশ্ম-রুচির পুনঃ প্ররেশ] 

বিবাহ । তাব পর বাপু, কি হলো? 

'অধশ্ম । তার পর মাধবপুরে যাচ্ছিলাম এই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ; ভাল হল, 
তবে একটা মন্ত্রণ। দিজ্ঞাসা করি কি কর্যো৷ বল,ন দেখি? 

বিবাহ । 1ক বল ?--কেন এত বিষঞ্ন মুখেরহিলে ? 

অধন্্ম | (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কথিয়া) জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাত, 
কচ্ছিলাম এমন সময়ে এক বেটা নাপ.তে নঞুলশুর থেকে একথান! পত্র এনে 
দিলেক। 

বিবাহ । নবুলপুরে তুমি কি বে করে ছিলে? 

অধশ্ম। আপনি কি করে জানিলেন্‌ ? 

বিবাহ। বলি এ আর জ্ান্তে ক? কুলীনের ছেলে ঠিনকুলে কে আছে যে 
চিঠী লিখিবে ? তা! পত্রে কি লেখা আছে ? 

'অধর্প | আমিতে! লেখাপড়া শিখি নি, সেই দোকানি তা! পড়িল। 

বিবাহ। কি বৃত্তান্ত ?_-কেন বাপু অধোমুখে নিরত্তর হইলে? কোন অমঙ্গল 
সম্বাদ না কি? বল বাবা কি হয়েছে? 
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'ুধণ্ম । (মপোমুত।) হাএক প্রকার অধ্ঙ্গল বটে, "সেথায় আমার একটা 
মেয়ে হয়েছে, তার ক্গথ্াশন নিমিত্তে আমার দগ্ধপ্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেচে,” 
দোকানি বেটা তো এঠ বল্প্যে। 

বিবাহ । শাহ! কন্তা হলো! পুর সন্তান হলে ভাল হতো! ঈশ্বরের 
ইচ্ছ| এতে অড়েখ সাধ্য নয়, 'চা কি ক্ে ; তবে কিন! ঘামঙ্দের কন্া/গত কুল, 
তাহা বিবাহ সময়ে কুনকশ্ম কর্তে হবে, না পারিলে কুলভঙ্গের সম্ভাবনা বটে, তা] 
কি কব্যে বাপু? যাও, অন্নপ্রাশন হয় গে। 

শধণ্ম । বাবা, তার নামত্তে বল্চি না। 

(ধিবাহ। তবে কি শামত্ত ? 

অধশ্ম । কি বলবে! বাবা, লক্ষ সয়; সেদেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, 
তাহ বলি “মেয়েট। হলো !, 

[ববাই। (উচ্চহান্ট কবিয়া) বাপুহে, "ভাতে ক্ষাত কি? আমি "তোমার 
জন'ণীকে ববাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাহ, একেবাবে তোমার সে সাক্ষাং 
হয় 1” ভা এ।পু আমবা কুলীনেব ছেলে, আমাদ্ধের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি 
ক? যাও বাপু, তান আমোদ করে [লখেছে যাও, লজ্জা কি ? 

[অধোমুখেই অধশ্মরুচির প্রস্থান । 


বিবাহ । (শ্বগত) আমাপ কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেক 
হয়েছে, নিকটে কি কোণ শ্বশ্তৰ নাডি নাই? (চিন্তাকবিয়ণ) হা, যেন মনে হচ্চে, 
এখান হুইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, “সথানে বুঝি একার বে হয়ে ছিল 
(পুনানিস্থা কারয়া) নিই সেথায় বে করেছি ন। পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্চে 
ন1--“ুত্রকে ডেকে দ্রিজ্ঞাসা করিব? (কিঞিয্ভাবিয়।) শা, মামার কাছে তো র্দদ 
আছে নাই দেখি না কেন? (ফদ্দ খুপিয়া) হাঃ এই যে *' ১২৫২ সালেঃ ৩ পা মাঘ, 
বিমশাুবের কমল ন্তায়ালঙ্কাবের কন্যাকে আমিই বে কবোছ”” ই" দেখেছ, লেখাপডা 
রাখ। ভাল, ধনে করে কতে রাখা যায়? লেখ! ছিল এইতে। মনে হলো, নৈলে কি 
হতো? বাই, এখন সেখানেই যাই % কিন্তু সে বামণ বামণ-পর্ডিত, কিছু দিতে পাবে 
এমন বোধ হয় "11 ভ্ডাল, ব্রাঙ্ধণীর কাট ন! কাটাও কি কিছু নেই? দেখে 
আদিপে কেন? কন্ঠ যদি বাবাঙ্গীর মত আমারশ কন্ঠ! হয়ে থাকে, তবেই 


বিভ্রাট । 'কিঞ্চদিগমন করিয়া) কোন পথট! দে যাব ; কাহাকেও ষে দেখিতে পাইন, 
জিজ্ঞাস! করি কাকে ? 
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[উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ] 

(প্রকাশে) ওহে, কে হ। তুমি, বিমলাপুরে কোন পথে যাব, বলিতে পার ? 

উত্তম॥। বিমলাপুরে যাবেন? 'আমাব সঙ্গে আম্থন। আপনি বিমলাপুরে 
কার বাড়িতে যাবেন? 

বিবাহু। কমল ন্যায়ালক্কারের বাডি। 

উকম। তথায় কি প্রয়োজন ? 

বিবাহ । আমি তীঁহার কন্তাকে বিবাহ কবিয়াছি, তাই একবার তত্ব বুত্তান্ 
করিতে যাই। 

উত্তম। মহাশয়ের নাম কি? 

বিবাহ । আমার নাম শ্রী বিবাহনপিক মুখোপাধ্যায় । 

উত্তম । তবে আমি প্রণাম কবি (প্রাণপা'ত) 

বিবাহ । বাপু তুমি কে? আমাকে প্রণাম করিতেছ। 

উত্তম। আমি মহাশয়ের পুত্র, আমাব নাম উত্তম মুখোপাধ্যায় । 

বিবাহ। পুত্র! সেকি? তুমি কাহাবু দৌহিত্র? 

উত্তম । আমি বিমলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্তায়ালঙ্কারের মহাশয়ের দৌহিত্র । 

বিবাহ । তবে যথাথ ইতে। বটে, এস২ বাছ। এস ( মস্তক হল্তার্পণ ) 

উত্তম। আমি আঙ্ি রুতার্থ হইলাম--- “জন্মাবধি পিতৃ দর্শন পাই নাই? । 

বিবাহ । (ম্বগত) তুমি দর্শন পাণে কি তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই 
- সেই শুভ দৃষ্টি মাত্রই যা হউক । কৈ, অধন্মকচি বাফা এখন কোথায়+ _কন্তা 
হয়েছে বলে বড ভয় পেয়েছিলেন, দেখুন্‌ এসে, আমার এক কালে ঝু্ড বৎসরের 
ছেলে হয়েছে ! (প্রকাশে) হা, আমারও আন্ি পরম আহলাদ-পুত্রের সাহত সাক্ষাৎ 
হইল" । 

উত্তম। মহাশয়ের শরীর ভাল আছে £ 

বিবাহ । হাবাপু। তোমাদ্দের সকল মঙ্গন ? 

উত্তম। আজ্ঞা, শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল। 

বিবাহ ॥ (ম্বগত) ঘুর হউক, আর সেথার যাব পা, (প্রকাশে) উত্তম,_বাপু 
তামার সঙ্গে দেখ। হয়ে ভাল হলো, সেথাকার সংবাদ পা ইলাম, তবে আর যাইবার 
আবশ্তাকতা কি? তুমি যাও, আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই ! 

উত্তম । ন! মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন্‌। 

বিবাহ । কেন আর মিছে কম্ম ভোগ ? সংবাদ ত পেলাম । 
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উত্তম। না৷ না, তা! হবে না, যেতেই হবে । 
বিবাহ। কেন, তুমি এতো আবিঞ্চন করিতেছ কেন? 


উত্তম। আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি তার কারণ আছে। 


বিবাহ। কি নিমিত্ত বল, শুনি । 


উত্তম। 


মহাশয়, আজি তিন বৎসর হইল আমি মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল 


সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম দে সন্বাদ মিথ্যা; কিন্তু তাহাতেই আমার 
মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন । অস্ত আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম 
সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এই সম্বাদ বাটার সকলকে জানাইলে তাহার! 
বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে এতে! আকিঞ্চন করিয়! লইয়া যাইতেছি ;-- 
তাহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতা! ঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে । 

বিবাহ। (হাশ্তমুখে শ্বগত) স্বামী স্বীর সকল দেখিতে পায়, কিন্ত বৈধব্যদশা 
কদাচ দর্শন করিতে পায় না, দেখ আমি কি ভাগ্যবান তাহাও ম্বচক্ষে দেখিব,--হ! 
অদৃঞ ! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই । 


[গর্ভবতীর প্রবেশ । 


গর্ভ । (রোদন করিতে২) 


কু-৪ 


সংসারেতে ছিল সাধ, তাহে হলে! বিসংবাধ, 
বিধাত। সাধিল বাধ, সাধন! পুরাল না । 
বাঁচিয়া নাহিক ত্ৃখ, কেবল সতত দুখ, 
দেখাইতে কালামূখ, আর নাহি বাসন] ॥ 
একোট] এক প্রকার, দেখে হই চমৎকার, 
গুণকথ। কহি কার, কেহ ভাল বাসে না। 
শাশুড়ী বাঘিনী প্রায়, ননদী নাগিনী তায়, 
যদি কোন ছল পায়, তবে রক্ষা থাকে না ॥ 
প্রাতবাসী যদি আপি, হয় মোরে খিষ্টভাষী, 
অমনি সে সব্ব নাশী, প্রকাশিতে ছাড়ে না। 
শাশুড়ী ত শস্তে পেলে, তৃতছাড়া করে গেলে, 
দিতে এসে নুড়ে। জ্বেলে, বিবেচন। করে না॥ 
পেলে অপরাধ তিল, তালের সমান কীল, 
বুকে পিঠে লাগে খিল, নাহি থাকে চেতনা । 


[ উভয়ের প্রস্থান 
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ভাতারের মুখে ছাই, মরণতে। তার নাষ্ট, 
তা হলে নিকুলে যাই, ঘুচে সব যাতনা | 
মরি সদ মনস্তাপেঃ কি দেখে দিয়েছে বাপে, 
থাকু তাকে কাল নাপে, যে করেছে ঘটন। । 
মরণ হইলে হয়, পোড়া প্রাণে কত সয়, 
ধম গ্সেছ যমালয়, একবার ডাক ন! 
আমিতে! আর সহিতে পারিনে, বিধাত। যদি দিন দেয় তবেই দিন পাব ! যাই 
দেখি পুরুতের বাড়ি (পথি মধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর, এই দিকেই আশ্চেন। 
(নিকটে গিয়া! প্রণাম করিয়া! বোদধনারন্ত করিল) 
ধণ্ম। কেও? হরির মা? কেন মা বোদন করিতেছ? বালকেরা তে৷ 
ভাল আছে ?--কেন মা? নে বড রোদন করিতে লাগিলে, কিজন্তে? চক্রবতি 
বাফ' কি কিছু বলিয়াছেন? 
গর্ভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা! কক্ুন। (চরণ ধারণ) 
ধর্ম | কেন২ মা? ছাড২, আমাকে যাহ! বলিবেন তাহাই কৰিব 3---বল 
কি করিতে হইবে ? 
গর্ভ । “এবার যেন আমার এটরী মেয়ে হয়* এই সংকল্প করে কালি কিছু স্তন 
করিবেন বলুন্‌, নৈলে আমি তোমার কাছে স্ত্রীহত্যা হব। 
ধর্ম । অবস্থা করিব, এই বৈতো। নয়, তাহার নিমিত্ত আর চরণ ধারণ 
কেন? ছাড। 
গর্ভ । (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে 'মামি উষ্যুগ করি গে? 
ধন্ম। ই, যাও, একটী কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ? (হাম্তমুখে) হাঃ হাঃ 
অভিলাষ হইতে পারেঃ কন্ত। সম্তানট। বড় ন্বেহ পাত্র বটে, বিশেষত ““শপুত্র 
সমাকন্ত। যদি পাত্রে প্রদীয়তে” কন্যা যদি সৎপাত্রে প্রধান করা হয় তবে সে কন্তা 
দণপুত্র তুল্যা। আর কন্তাদানের ফলও বড--ক্রিয়া যোগসারে কথিত আছে 
“কন্তাযদানকতে। নাস্তি হ্বর্গাদাগমনং পুনঃ” । যে ব্যক্রি কন্ঠাদান করে তাহার 
অক্ষয় বর্গ হয়। এই সসাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয় সেই পুণ্যে কন্তাদাতার 
অধিকার তার, ইছার প্রমাণ বচনট? তর্কবাগীশ ম্মরণ হয় হে? 
তর্ক। আজ্ঞাঃ বড় মনে হইতেছে না। 
ধন্মঃ। নাই হলো» ভারতেও লিখেছেন *দৌহিত্রস্ত মুখং দৃষ্টা কিমর্থমন্থশোচতি । 
এবং, তেন দৌহিত্রজানলোকান্‌ প্রাপ্থ ্বামিতি মে মতিঃ৮। কন্ঠ! সন্তান দ্বার দৌহিত্র 
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সুখ দর্শন হয় তাহাতেই “দৌহিত্রজ' নামে হ্বর্গ লাভ হয়, স্থৃতরাং এই সকল কাধ্য 
'অনুসন্ধান করিলে কন্তা সন্তান প্রসবে অভিলাষ হয় বটে। 

গর্ভ। তাজ্জন্তে বড নয়। 

ধর্ম । তবে কি নিমিত্ত বস্তার প্রার্থনা! ? 

গর্ভ। সেই পোড়ারমুকে মিন্ষে আমাকে মেরেছে। (উচ্চৈঃম্থরে রোদন) 

ধন্ম। রাম রাম! স্বীলোকের নিগ্রহ, একি ! “ঘ্বিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ” । 
দেবতাব] কহিয়াছেন *পৃথিবীস্থ সমন্ত স্রীলোকই ভগবতীব অংশ » তথ্প্রতি দও, 
একি ! বিশেষত মন্থ কহিয়াছেন “শোচস্তি জা-ময়োযব্র বিনশ্ঠত্যাশ্ড তৎকুলং। ন 
শোচস্তি হি ষীত্রতা বর্ধতে তন্ধি সর্বদা” ॥ যে কুলে ঝুলকামিনীর! রোদন করে সে 
কুল শীপ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আহ্লাছিত থাকে সে কুল সর্বদা 
বর্ধনশীল হয়, অতএব চক্রবর্তা কেন ধন্দাতিবর্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন? 
বাছ। তুমি কিকোন অপরাধ করিয়াছ ? 

গর্ভ । এমন্‌ কিছু করি নাই কেবল পুর প্রসব করেছিলাম্‌ । 

ধন্ম। তাহাতে অপরাধ কি? সৌভাগ্যবতী নারী পুত্র প্রসব করে, বিশেষত 
“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাধ্যা পুত্রঃ পিও প্রয়োজন: | পুত্রের নিমিতই দার গ্রহণ 
করিতে হুয় নতুবা! ভাধ্যার প্রয়োজন কি? বিষ্সংহিতাতে লিখিত আছে 
“পুষ্নান্নোনরকাদ্যস্থাৎ পিতব্ং ত্রায়তে স্ৃতঃ। তন্মাৎ পুত্রইতি প্রোজঃ শ্বয়মেব 
্বয়ভূব| &”--যে ব্যক্তি 'পুক্াম* নরক হইতে নিষ্রুতি করে সেই পুত্র। যাহার 
ছুরদৃষ্ট দোববশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত হয় তাহাকে পুন্নাম নরক ভোগ স্বীকার করিতে 
হয়। অতএব পুত্র প্রসব.করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি? 

গর্ভ। না, এক পুল্র না, অনেক পুত্র প্রসব করেছি। 

ধশ্ম। তাহাতো৷ অতি উত্তম “এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা ফন্ঘপ্যেকে। গয়াং ব্রজেৎ্”। 
সংসারর1 বহু পুত্র ইচ্ছা করিবে যেহেতু অনেক পুত্র ঘধ্যে যদি কেহ গয়াধামে গমন 
করে, তাহ! হইলেই চতুর্দশ পুরুষ পধ্যন্ত অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। আর 
এক পুত্রে বংশ রক্ষার ও সন্দেহ, ভারতে কথিত আছে “ একপুভ্রোহ্পুত্রোমে ত্ 
মতঃ কৌরবনন্দন | একচ্ষুরথা চক্ছ্নণাশে তন্তান্বএসবঃ” | যেমন কাণ ব্যক্তির 
বপ্তমান যে এক চস্ক তাহে আস্থা নাই, তক্সাশ হইলে অন্ধ হুইতে হয় সেইরূপ এক 
পুত্রিব সে পুত্র বিনাশ হইলে তাহার বংশ নিমুলিত হইয়া যায়। বিশেষত 
নিমিত্তনিদানে কথিত আছে "বহুপুত্রবতী নারী সখসৌভাগ্য শালিনী।” যেস্ত্রী 
বনুপুত্র প্রসবিনী সে লক্ষণাক্রান্তী, অতএব হরির মা, বাছা! তুমি অনেক পুত্র প্রসব 
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করিয়া সৌভাগাাশালিনী হইয়াছ ইহাতে তোমার অপরাধ আমি কিছুই বুঝিতে' 
পারিলাম না। 

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন, আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার ব' 
ভাসুর পাচংটা মেয়ে বেচে কোটা কবেছেন্‌, আরে1 এখনে। ছুটো৷ আছে। আমার 
চারিটাই ছেলে, মেয়ে হয় নি তাই আমাদ্দের সেই (মিনতষ আমারে সববন্না তাডনা 
করে, বলে “এমন্‌ হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাক্লিনেঃ। এবার আবার 
সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজি কোথা থেকে এসেই আমাকে নিগ্রহ 
কল্যে, আর বলোয “ এবার দি না মেয়ে হয় দ্বব করে দেবে? তাই আপনি দয়! 
করে বিছু শ্বত্য্েন করুন্‌ যেন এবার মেয়ে হয়--আর আমি জাল! সৈতে পারিনে। 
(উচ্চৈ্বরে রোদন) 

ধন্ম। (কর্পে কর দিয়া) ঝ! একি শুনি? রামত। নানায়ণও ! কন্তা বিক্রয় | 
যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শে। এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিরুচি ! হা ভগবন্‌, 
একি? পদ্পপুতাণে কথিত আছে “ কন্তা বিক্রয়িণোনাস্তি নরকান্লিক্কৃতিঃ পুনঃ» | 
যে ব্যক্তি কন্া বিক্রয় করে তাহার নরক হইতে নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী 
হইয়। থাকে । এবং ক্রিয়াযোগসাবে কথিত আছে ““ঃ কন্যা বিক্রয়ং মুড়ো মোহাৎ 
প্রবুকূতে দ্বিজ ॥ স গচ্ছেনবকং ঘোরং পুবীবহ্দলংকুলং* | যে ব্যক্তি নিতান্ত ধন 
গৃ তা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্ঠ! বিক্রয়ৰপ ছুঃসহ পাতক স্বীকার করে তাহাকে বিষ্ঠা হ্রদ 
নরকে গমন করিতে হয়। এবং “ কন্যা বিক্রয়িণঃ পুংসোমুখং পশ্যেন্ন শাহ্্ববিৎ | 
পশ্যেদজ্ঞানতোবাপি কুয্যাত্াক্করচর্শনং ॥ যে ব্যক্তি অজ্জানত কন্যাবিক্রস্ির 
মুখাবলোকন করে সেও নুর্য দর্শন স্ববপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। “যৎ কিধিৎ ক্রিয়তে 
কর্ম কন্তা বিক্রয়িণঃ পুনঃ। শ্ুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি” । 
কণ্ঠাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম করে তাহা তাহার বিফল হয়। আর অধিক কি 
বলিব “তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রান্তে শুক্রবিক্রয়ী” ৷ কন্তাপুত্র বিক্রেতা! হে স্থানে 
বাস করে সে দেশ পর্য্স্ত পতিত হয়। অপর কুল সববন্থ গ্রন্থে লিখিত আছে 
*“ন কুর্্যাদর্থসন্দ্ধঃ কণ্ঠাদানে কদাচন” । কন্যাদ!তা৷ কন্তাগ্রহীতার সহিতক দাচ অর্থ 
সম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্ঠা-বিক্রয় দোষে লিপ্ত হয়, এই শান্ত্রানুলারে অগ্যাবধি 
সম্জনগণ কদাচ বরপক্ষের ভ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন্‌ না এবং দৌহিত্র মুখ নিৰীক্ষণের 
পৃবেব? জামাতৃ গৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন। শানে এই রপ শুক্রবিক্রয়ির 
অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্কু কি আশ্চধ্য, পামর প্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত 
দ্ধ পাপপুঞ্জ শ্বীকারে বন্থুমতীকে দুষিত করিতেছে ! বাছা হরির মা, তুমি এক্ষণে 
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গৃহে যাও, আমি আমীব্বদ করিলাম তোমার কন্তা হইবে, আর স্বস্তায়ন করিতে 
হইবে না। [গর্ভবতীর প্রস্থান ] 

তর্কবাগীশ শুনিলে, কি বদর্য্য ব্যবহার ! কন্ত' বিক্রয়, কি আশ্চ্্য২ !!! 

তর্ক। সম্পন্ন ব্যক্তির কি কনে? যাহার দরিদ্র তাহার! কি করিবে, 
গংসারযাত্র। নিব্বশহ নিমিত্বই এই সকল পাপ স্বীকার করিয়৷ থাকে । 

ধর্ম । রেখে দেওহে সংসার যাত্রা । বৃক্ষে কি পত্র নাই % --নদ্দীতে কি জল 
নাই ?_অরণ] ভূমিতে কি স্থান নাই 1--পল্পবে কি শয্যা রচন]। হয় না ?--বামবান্ধ 
কি উপধান হইতে পারে না 1বন্ধল কি পরিধেয় নহে? এই পুথবীতলে 
জগদীশ্বরদত্ত অযত্ব সুলভ কিনা আছে? কিনা পাওয়া যায়? সকলই প্রাঞ্ধ 
হওয়া যায়__সকলই মিলে--তবে কি নিযিত্ত এই মহাপাতক ? 

তর্ক। মহাশয়, বর্তমান কালীন মানবগণমধ্যে শাস্ত্রে শ্রদ্া অত্যল্প লোকের 
আছে, অলৌকিক যে পাপ পদার্থ তাহ! কত লোকে বিবেচনা কবে? স্থৃতরাং 
তাহাতেই এই ছৃষ্কাধ্যের প্রচার আছে । 

ধন্ঘ। তা শান্ই যেন না মানিলেক, কন্তা৷ বিক্রয়ের দৃষ্টদোষও দর্শন কবে না? 

তর্ক। দুষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি । 

ধর্ম | শ্তন্বে, স্তন “অজন্স পর্যন্ত নেহ্‌ পূর্বক যে কন্তাব লালন-পালন করা যায়, 
পোষধিত গৃহ কুদ্ধুটের স্তায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কাধ্য? বিখ্ষেত 
কন্যাবাণিজিকেরা পাত্রের বিদ্া, বুদ্ধি, রীতি, চিত্র, কিছুই বিবেচন] করে না যাহার 
নিকটে অভিমত পণ প্রাপ্ত হয় সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিবপ, নিপুণ 
হইলেও তাহার কবে এ ম্লেহময় কন্যারত্বকে বিসজ্জ/ন করে, ”*--আহা! তাহার! 
কি নির্দয় !| কি নিুর২ !!! এই সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটিতেছে। 

তর্ক। দেশেন্ন অপকার 1ক? 

ধর্ম | নয় কেন? “কোন ব্যজি, রুগ্ন, তুম, অন্ধ, বধির হইয়াও ধন গৌরবে 
কোন স্থৃবপা! কাঁমিনীব কর গ্রহণ পুব্ব“ক তাহার অমূল্য যৌবন ধারণের 'বৈফল্য বিধান 
করিতে ছে” কোথা বা “উত্তম বিদ্বান, রূপবান্‌, চরিত্রবান্‌, যুবক নির্ধনতায় বিবাহ 
করিতে অসমর্থ হইতেছে? ইহাতে এ প্রদেশে কৃত অনিষ্ট থটতেছে দেখ দেখি । 

তর্ক। ভাল, প্রজ্বার পক্ষে এমন্‌ অনিষ্ট, রাজ! কেন বিবেচনা করেন না? 

ধশ্ম। এঁতে। আক্ষেপের বিষয় ! বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্তনে ও অপত্য বি্ুয় 
বারণে যদি রাজ-পুরুষের। মনোযোগি হন তবেই বঙ্গভূমির স্থখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, কিন্ত 
তাহার! প্রজার ধন্মে হগ্ত্পণ করেন, না ! 
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তর্ক। মহাশয়, এতো ধর্ম নয়, যাহা! বিহিত কাধ্য তাহাই ধর্দ | এক ব্যক্তি যত 
অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে কেহ ব। “বিবাহ করিতেই পারিবে না*-*ইহা কি 
প্রকারে বিহিত হয়? বিশেষত “রাজ্যে মণ্ুয্-বিক্রয় হইবে না" এরূপ র্াজনিষম 
আছে, এ নিয়মান্ুসারে কন্তা। বিক্রয় নিষেধ হইতে পারে এবং গগ্্ীকে ভরণ পোষণ 
কবিতে হয়” এ নিয়মেও ফলে২ বিবাহ-বাশিজ্য নিবাবণ হয়। 

ধর্ম । হাঁ বাপুঃ ভাল বলিয়াছ। আমিও এই বঙ্গরান্দ্ের সাময়িক উন্নতি 
দেখিয়া বোধ করি ক্রমশ রান্দপুরুষে্রা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন। 

তর্ক। ভঙটাচাধ্য মহাশয়, আপনিতে। কগ্ঠা বিক্রয়ের দোষঘোষণ করিলেন, ভাল, 
কন্ঠ! ক্রয় করিয়! যাহার! বিবাহ করে তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি? 

ধশ্ম। কিছু কেমন,? 

তর্ক। বলুন, না কি দোষ, শুনিতে২ যাই-"ভাল, জানা থাঁক। ভাল । 

ধর্ম । ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে বিবাহই সিদ্ধ হয় না; অন্যেপরেকাকথা “ক্রয় 
ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ত্যভিধীয়তে। ন সা দৈবে নস! পৈত্রে দাসীং তাং 
কবরে! বিছুঃ” ॥& ক্রীত বিবাহিত স্ত্রী “দাসী তুল্যা, পর্থী নহে। আর তাহার 
পুক্রও “দাস পুত্র' বলিয়! শাস্ত্রে খ্যাত আছে। “ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা 
দ্বাসীতি নিগদ্যতে ৷ তশ্থাদেঘ! জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্ত স স্বৃতঃ” ॥ এবং বিক্রীত 
কন্তাব পুত্র সকলধন্মম হইতে বহিষ্কৃত তাহাকে চণ্ডালতৃল্যও কহিয়াছেন । 
“বিক্রীতায়াশ্চ কন্তাস্কাঃ পুত্রো। যোজায়তে দ্বিজঃ। স চগ্ডালইব জেয়ঃ সব 
বহিষ্কিতঃ” ॥ অপর রাজা যদি ক্রয় করিয় বিবাহ করেন্‌ তাহ] হইলে সে স্ত্রীর পুত্র 
রাজ্যাধিকারী হয় না) ব্রাক্ষণ যদি ক্রয় করিয়| বিবাহ করেন্‌ তবে সে স্ত্রীর পুত্র 
তীহাব শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম “ন রাজ! রাজ্যভাকুস 
স্যাস্িপ্রাণাং শ্রাদ্ধরুক্পচ। অধমঃ সব্ব“ পুত্রেভ্যন্তস্বাতং পরিবর্বয়েৎ” ॥ 

তর্ক। মহাশয়, এ সকল প্রমাণ কোথাকার ? 

ধন্মদ। কেন? অতি প্রাচীন দত্তক মীমাংসার ধৃত হইয়াছে। 

তর্ক । তবেতো৷ ক্রয় করিয়। বিবাহ করাও অতি মন্দ? 

ধম্ম/ | হা! (শংঙ্ধবাস্ঠ শুনিয়া) চল২ আমর] যাই (কিয়ঙ্গুরে যাইয়া) এই যে 
কুলপালকের বাটী, চল প্রবিষ্ট হওয়া! যাউক। 

তর্ক। আজা, অগ্রসর হৌন। 


[বাটার মধ্যে উভষের প্রস্থান : 
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[নি শিশুর সহিত স্থমতির প্রবেশ] 

স্থমতি । (শিশুরপ্রতি) বাছা! একবার ডাকৃনা, মন্তে গেল কোথ!? ফলারের 
নেমস্তশ্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাফু না কেন? 

শিশু । ওমা, তুই আমাকে ফলারে নে যা, আমি তোস্সঙ্গে যাব। 

স্থমতি। বাছা, আমি কি সেথায় যেতে পারি? 

শিশু। কেন পারিস্‌ নে--তুই পারবি । 

স্থমতি ; আমি যে মেয়ে মানুষ, কেমন করে যাব? 

শিশু । না, তুই মেয়ে মানুষ, নয়_-তুই যাবি--আয়,--আমার সঙ্গে আয় 
(অঞ্চলাকর্ষণ) ৷ 


স্ুমৃতি। ন! বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্ধ্ে; তুই ডাক্‌, সে এখন 
তোকে নে যাবে। 

শিশু। ওমা, কাকে ডাকব? কে নেষাবে? 

স্থমৃতি। সেই মিন্সেকে ডাক্‌,__থাকে২ নিউদ্দেশ হয়। 


শিশু। কোন্‌ মিন্সেকে মা? যে আমাদের ঘর ছেয়ে ছিল? 
স্থমতি। না না, তাকে কেন? 


শিশু। তবে আবার কোন মিন্সেকে ডাক্‌বে! ? 

স্থমতি । সেই কতাকে রে কত্তাকে ; ছেলেটাও তেম়ি ! 

শিশ্ত। কোত্তাকে, তাই বল্ন৷ কেন? আয় তৃতৃতু। 
সমতি। (সক্রোধে) না রে পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন? 


শিশু। ( লরোদনে) অশা২, তুইধে বল্যি কোত্তাকে ডাকঃ তবে আবার 
কোতা৷ কে? 


স্মমতি। সেই তোঙ্গের তাকে। 
শিশু। (সাভিলাষে ) ওমা আমাদের তাকে কি আছে মা, বল্না মা, 
বল। 
স্বমতি। কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়। 
[ উদর পরার়ণের প্রবেশ ] 

উদর | ( উদ্বরে হত্যদিয়া ) 

কালে সবগেল কি হইল ভাই । 

পূর্ত ফলার নঞনে দেখি নাই ॥ 

থাকি ₹ ঘরেতে মোর হাডিপোর] লুচি । 
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থাইতে তাহ৷ হইত অরুচি ॥ 
দিন কত২ ভুটিত ফলার । 
এঘন মণ্ডার গন্ধ আর মিল! ভার ॥ 
এমন ছুর্ভাগাদেশে মারী ভয় নাই । 
ভাব সদা কোথা গেলে আদ্য শ্রাঙ্ছ পাই ॥ 
বিবাহের দফাবফ। বল্লালে করেছে। 
থাতা৷ পত্র যাহ! ছিল হারিয়ে গিয়েছে ।। 
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়! ঘুরির] 
ফলার সন্ধান করি খুদিয়া২ ॥ 
হায় কিছুই হলে! না! এতোটা! পরিশ্রম ! 
পরিশ্রম হলো সারা, নাহি মিলিল ফলার, 
ফল আর জীবনে কি আছে। 
গৃহ অন্ে নাই রুচি, ত্যজ্জিছি লক্ষ্মীর খুচি, 
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাচে। ॥ 
শিশু। ওমা২, এই যে বাবা এয়েচে, আমি বাবার সঙ্গে যাব । 
উদ্দর। কিরে তুই এখানে কেন? একা এসিছিম্ নাকি? 
শিশু। (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণ পূর্ববক) এই যে বাবা এয়েচে২ 
ওবাবা২ আমি মারসঙ্গে এইচি, এ মা দাডিয়ে আছে (হস্তছ্বার! দর্শায় )। 
উদর | (স্থমতির প্রতি সক্রোধে ) কি! এমন্‌ যোগ্যতা একেবারে রাস্তার 
উপর ! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের ঘত কীল না পেলে বুঝি হবে না? 
এই চারি দিগে পুরুষ এখানে আলা, দেক্বি একবার ? 
শিশু । বাবা, মা! তোকে ডাকৃতে এয়েচে। 
উদর । আমারে ডাকৃতে এসেছে কি আর কাকে ডাকৃতে এসেছে, তার 
"নিশ্চয় কি? 
হথমতি। (সভঙ়ে) ফলারের কথ। বল্‌তে এসেচি । 
উদর। (সানন্দে) অ”, কি বল্যি! নিকটে য়ায়, এখানে কেহই নাই, এতো 
লঙ্জাই কি? ভাল তুইতো আর নবধ্বাগমনের বৌ নোস্‌, (ক্থযতিকে নিকটে 
'আনিয়া) কি বল দেখি, ফলার জুটেছে, বলিম্‌ কি নিমন্ত্রণ ন! অনিমন্্রণ ? 
স্রমতি। অনিমন্তন্ন আবার কি? 
উদর | তুই মেয়ে মানুষ কিবুঝবি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক 
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মজা, নিমন্তরণে পেটে যাওয়া হয়, কিন্ত অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে ছুয়েতেই 
হয় । 

স্থমতি। তা! এতো আমি জানিনে; বাড়য্যের বাড়ি নিমন্তক্ন হয়েছে, 
সেথায় বে। 

উদর । এ ওপাড়ায় কুলপালকের বাড়ি ? ফলার কেমন রকম্‌? 

স্থমতি। (সাঙ্গভন্দে) 'ফলার আবার কেমন রকম বথা শুনলে গ! 
জালা করে।' 

উদর | হ1 ক্ষেপি, কিছুই যানিস্নে, ফলার তিন প্রকাব উত্তম, মধ্যম, আর 
অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুন্বি? শুনে রাখ, যদি কখন কাষে লাগে । 


উত্তম ফলার । 


ঘিয়ে ভাজা তথ লুচি, ছুচারি আঘাব কুচি, 
কচুরি তাহাতে খান দুই। 
ছক। আর শাকভাজ।, মতিচুব বদে খাজা, 
ফলারের যোগাড বডই ॥ 
নিখুতি জিলাপি গঙ্জা, ছানাবডা, বড মজা) 
শুনে সক্‌সক করে নোলা । 
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডাগণ্ডা, 
যত খাই তত হয় তোল! ॥। 
খুরী পুরী ক্ষীব তায়, চাহিলে অধিক পায়, 
কাতারি কাটিয়ে স্ুখে। দই । 
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণ। পানের সাতে, 
উত্তম ফলার তাকে কই।। 


মধ্যম ফলার ।। 


সক্ষ চিড়ে সুখ দই, মন্তমান ফাকাখই, 
থাস। মণ্ডা পাত পোর? হুয়। 

"মধ্যম ফলার তবে, বৈধিক ব্রাক্ষণে কবে, 
দক্ষিণাট। ইহাতেও রয় | 
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গুমে। চিড়ে জলো দই, তিতগুড় ধেনো খই, 
পেট ভরা যদি নাই হয় । 
রৌদ্ধ,রেতে মাথা ফাটে, হাতদিয়ে পাত চাটে, 
অধম ফলার তাকে কয় ॥। 

এইতে৷ তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন প্রকার ? 

স্থমতি | তা আমি কিজানি? আমি তো সেথায় বাই নাই । 

উদর । পায় যেতে পারিস্নে? এবার অবধি বাস্‌ই | 

স্থমতি। (সহান্ত মুখে) ভাল তাই হবে, এমন তুমি যাও আর রঙ্গে কাষ, 
নাই। 

উদর । চল্যেম--চুর্গ। ছূর্গ। ৷ 

শিশু। ও বাবা, আমি যাব। 

উদর । (সক্রোধে ) আঃ, পেচু ডাক্লি, ছু হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা 
ফলার পেলাম, এই তার দফা রফ1 হলে] । 

হুমতি। ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি? তুহি ওকে সঙ্গে নে যাও। 

উদর । হাঃ, একেতো৷ সেই থুবডো মেয়েদ্দের বে, তায় আবার এই 
অযাত্রা। তৃই ওকে নে ঘরে যা। 

শিশু । (সরোদনে) অ অপ অপা-_-ওমা আমি যাব । 

স্থমতি। (ঈষৎক্রোধে ) 'আঃ, মে যাওনা! কেন- ও কি তোমার ভাগ কেডে 
খাবে? ছেলে মানুষ, কাজ.চে। 

উদ্রর। মর মাগি, ওকে নেগে কি হবে? ও কি ফলার কর্তে শিখেছে? 
(শিশুর প্রতি) কেমন্রে, ফলার কর্তে পারবি? 

শিশু । হা& আমি পারবো । 

উদ্র। ভাল, কেমন্‌ পারবি বল দেখি 'কখান! পাত পাতংবি ?, 

শিশু । আমি “এক খান! পাত পাত্‌বেো” | 

উদর । (সন্রভঙ্গে) এক খান! পাত? তবে খাবি বা কিসে- নিবি বা কিসে 
বল দেখি? 

শিশু । আমি সব খাব। 

উদর । তবেই হলো, আজিও তৃই কিছুই শিখংলিনে ? 
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স্থমতি। আঃ, শিকিই কেন দেওনা? তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেছ? 
ছেলে মান্য, কি জানে, এত তাভন! কর কেন? 

উদ্বর। আঃ মলো, এমাগী বলে কি? ফলার কি কেউ কারু শেখায়? 
আমি আপনাহতেই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা তেমন হলে! না! হবে কি, তুই 
ষেপ্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে শুজিয়ে পাঠশালে 
পাঠাইস্‌, তাহাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির অশক পাড্‌লে ধার কঙ্্ধ হয় 
জানিস্‌ নে? আমারও এঁকপ কিছু দিন হয়েছিল, ম। বাপ, আমাকে গুরু মহাশয়ের 
কাছে দশ বার দিন পাঠাএছিল, তাতেই নষ্ট হুবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু 
আমার অদৃষ্ট ভাল সেই মা বাপ, অমনি অন্ধ! পেলে, আর আমায় পায় 
কে। তুই তেম্নি ছেলেটাব মাথা খেতে বসিছিস্‌, ওকে ন্ট করবি ?_য! 
ইচ্ছে, আমি ওরে নে যেতে পারবে! ন। | 

শিশু। (সরোদপন) আমি যাব, অপ1২। 

স্মৃতি । ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও খেয়ে আস্বে। 

উদর । ভালই খেতে পান না-মন্দ সামগ্রী খেতে পাবে নাকেন? তৃই 
মাগি ভারি তুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস্‌। 

স্থমতি। তুমি একে নে যাও, 'আর রঙ্গে কাঁধ নাই। 

উদ্দর | কি আপদ্‌, ওকে নে গেকিহবে? ও কি খেতে শিখেছে? (শিশুর 
প্রতি) কেমন রে, তুই ফলার কর্তে শিখিছিস্‌? 

শিশু । (চক্ষুর জল মুছিয়1) হশ। শিকিচি। 

উদর । আচ্ছা, বল দেখি কেমন শিথিছিস্‌ “ফলারে গে কি খাবি ? 

শিশু। বাবা, "আমি পবমান্ন খাব ।, 

উদর । দেখলি মাগি, দেখলি; ও বানর _-ওর কি বুদ্ধি আছে? ফলারে 
কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি ) ওরে মুচি, মতিচুর, সন্দেশ, দই, এই সকল 
আছে, এর মধ্যে “আগে কি খাবি 1, 

শিশু। আমি আগে 'দই খাব । 

উদর । (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) মরে যা, এমন সম্ভান থাক! চ্চেয়ে ন1 
থাক! ভাল ! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে ? 

[ রোরুদ্ভমান শিশুকে অভিমানে ক্রোডে নিয় গৃহে স্থমতির প্রস্থান । ] 

যা উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন ) কৈ কাহাকেও যে দেখি 

না, একলাই যাব ? (আগ্রে দেখিয়া!) এই যে স্তালেস্কার মহাশয় আসিতেছেন। 


2 ঝুলীন কুলসর্ববন্থ 


[ গ্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ ] 
ন্যায়া। কে হে তুমি, কোথায় যাইতেছ ? 
উদর । আমি, মহাশয় বের নিমন্ত্রণে যাবেন্‌ না? 
ন্তারা। (নস্ক লইয়। অটহান্য মুখে) বিবাহ কোথায় হে? ও পাড়ায় একটা 
বুষোৎসর্গ । 
উদর। আমি শুনিলাম 'বীডুয্যের বাডিয় বে?। 
স্যায়া। হ হশ, তাই বটে। কুলপালক একট! বৃদ্ধ বর আনিয়াছে তাহাকে 
চারলিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি “বৎসতরী চতুষ্ট় সঠিত বুষোৎ্সর্গ' । তাহা সে 
স্থানে গমন করিয়া কি হইবে? কিছুই না চতুম্পাটার অদ্ধমুদাও পাওয়া 
চুষ্ষব ! ঝুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ? 
উদর । আমি কুলীন মৌলিক খুশি না, চৌবাড়ির টাকারও অনুসন্ধান করি 
না, বুঝিতে “পারি ফলার ভাল হলেই বে ভাল হয়” । 
যায়! । হশ, তাহ! তোমার পক্ষে বটে । “কন্যাবর তে বপং মাতাবিত্রং 
পিতাশ্রতং | বাদ্ধবাঃ কুল মিচ্ছন্তি মিষ্টাল্লমিতরে জনা” | অর্থাৎ কন্যা _বরের 
উত্তম রূপ হইলেই ভাল বিবাহ বোধ করে ; কন্যার মাতা-যে বরেব পথ্য 
আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই রুতার্থা হয়ঃ কন্যার পিতা _বিদ্বান্‌কে 
জামাতা করিতে নিতান্তই অভিলাধী থাকে; এবং কন্যার ভ্রাতা, পিতৃব্য-ম্রাতা 
প্রভৃতি বান্ধবগণ--বরেহ কৌলীন্য বিবেচন1 করে? কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির! উত্তম 
মিষ্টান্ন পাইলেই অতুযুত্তম বিবাহ বোধ করে থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে 
ফলার ভাল হইলেই বিবাহ ভাল হয়। 
উদর । আজ্ঞা, ঠিক্‌ বলেছেন তবে ঘাবেন্‌ না কি? 
হ্যায়া। চল যাওয়া যাকু, যাওয়াট। ভাল । 
উদর । আহ্ুন্‌ মহাশয় (উভয়ের কিফিদগমন )। 
্যায়া। নাহে, ওপথে ভ্ীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই 
যাই। 
[ উভয়ের প্রস্থান । 


[ জলকলস কক্ষে মাধবী ও মহিলার প্রবেশ ] 
মাধবী । (ন্থগত) আঃ, এপোড়। বদস্তকাঁণ আর কতো কাল থাকিবে ?যায়ং 
: তরু যায় না, আর যে বীচি ন।? 


কুলীন কুলসর্ববন্থ ৬১ 


দুরস্ত বসন্ত কাল, এযে যুবতীবন কাল, 
কালপেয়ে কি কাল ঘটায়। 

'শতির বিচ্ছেদ বাণ, কতো আর সহে প্রাগ, 
বুঝি ত্রাণ নাহি ইথে পায় ॥ 

কলঙ্ক শশাঙ্কোরে, সুধা ময় বিষকরে, 
বব্ষণ করে নিরন্তর | 

নাম তার নিশাকর, লোকে কহে স্ধাকর, 
আমি বুঝিলাম বিষাকর ॥ 

মঞ্জরিল তরুগণ, ফল পুণ্পে শোভন, 
লতায় বেষ্টিত হয়ে শোভে। 

হেরিয়া চুতমুক্ুল, অলিকুল অনুকূল, 
ব্যাকুল হইল মধুলোভে॥ 

বিহঙ্গম ঝীকে২, শাখায়ং ডাকে, 
কলং ধ্বনি অবিরত। 

অতি স্থমধুর স্বরে, গাঁন কবে পিকবরে, 
কুছ শব বরে কত 

পাখি বহুকথাকহ, বলে বহু কথা কহ, 
শুনি মনে শোক উপজিল। 

বনের পাখির কথা, শুনে পাই মনো ব্যথা, 
কালেং কিকাল ঘটিল। 

কুরজ কুরক্ী সঙ্গে, মত্ত হয়ে রস রঙ্গে, 
অনঙ্গের যন্জ পূর্ণ করে। 

সারিং শুক দারী, গান করে কত সারি, 
মরি২ কি হলো অন্তরে ॥ 

মরাল মরাল বধূ, কেলি করে পেয়ে বধু, 
দেখি মোর বধু মনে হয়। 

দিবে কি সে দিন বিধি, পাব কি সে গুণনিধি, 
পাইলেও নাহয় প্রত্যয় ॥ 

সরোবর স্থনিম্মলি, শত শতদল, 
তাহে আর নান? জলফুল। 
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কমলিনী হুলংমানে, নিরস্তর মধুঘানে, 
পরিতোষ পার অলিকুল 
মাধবীর মকরন্দ, ভরে হয় মন্দমন্দ, 
গন্ধবহ বহে শিরস্তর | 
মলয় আলয় ছাডি, সদ! ফেরে বাড়িং 
বিশ্বহির দহিতে অন্তর 
এ সব পামস্ত যার, বসন্ত নাম তাহার্‌ঃ 
অন্গমানি মদন প্রেরিত। 
ছাই হয়ে ছাই হলো, মরে বাঁচে দেখাগেলো, 
হায় একি বিপরীত ॥ 
এবার করেছি পণ, পুজি সেই ত্রিলোচন, 
বব মেগে লব মনোমত। 
কন্দর্পের দর্প চুণ» পুন হলে আশাপূর্ণ, 
এবার ন1 বাচে হলে হত || 
মহিলা । (পশ্চাভাগে দেখিয়া) কেও? ওলো মাধবি দিদি, চলে আয়২ 
একা কি বল্চিস্‌?-এটু. শীত্রি আয়, কলসীই কি এত ভারি? জল বৈ তো 
নয়। 
মাধবী । যাই গ্রোষাই, এটুপ্রাড়।। (নিকটে আগমন) 
মহিলা। আছিমূতো ভাল? অনেক দিন দেখিনি, কেন? (দেখিয়া) কেন 
বৌন্‌.এত কাহিল হয়েছিস্‌? কেন, মুখ মলিন, এমন বিশ্র/ কেন হলি? 
মাধবী। আর সথি বিশ্রীর কারণ কি জিজ্ঞাসা কর্িতেছিস্? এই লরস 
মধুসময়ে মধূকরের সম্পর্ক না থাকিলে মাধবীর কি মনোহর শোভা হয়? 
মহিলা । না ভাই, তোর কথ বুঝ! যায়, না, তুই খান্হুই বহি পডেছিলি, 
তাই একবারে অধ্যাপক ভট্চাষ্যির মত কথা৷ কইস্‌! ভাল করে না বলো 
আমি বুঝতে পারি নে। 
মাধবী । সধি তোমার মন এমন্‌ সরল যে আমার কথাও বুঝিতে পার না? 
বলি কি, কৃতান্ততুল্য দুরন্ত এই বসন্তকাল, এ সময়ে কান্ত বিরহে অন্থঃঠকরণ 
অশান্ত হুইয়াছে তাহাতে কি কপে সরসবধনে মদনবাণ সহ করি? তাই 
মান মুখে আছি । 
মহিলা। সই, তুই মদন মদন কচ্চিম্‌ মদন আবার কে? আমাত্বো এতে 
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শরেস্‌ হয়েছে আমি কখন মদন খাইও নি। ছু'ইও নি; তা বঙ্গনা ভাই 
মদন কেমনতর ? 


যাধবী। (হাম মুখে) মদন কি খেতে ছুতে হয়? সে একজন দেবতা, 
| কিন্তু পুজা করিলে তুষ্ট হয় তেমন্‌ দেবতা নয়। 

মহিলা । ভবে কেমন দ্বেবতা? অপদেবতা? এই ভূত টুত যেমন 
“তেমনি নাকি ? 


মাধবী। ভূতই এক প্রকার বটে, কিন্তু অন্য ভূতে পেলে মন্ত্র তন্ত্রে ছাডে, 
“ইহার আর সে যে! নাই । 


মহিলা! | (সভয়ে) ওম1কি হলো? পাছে আমায় পায়। ওলো মাধবি 
দিদি, কোখা যাব? রাম ! 


মাধবী । মরণ আরকি), এট যে বলে “হস্তির কাধে এসে বায়, হাশ্ম। দেখে 
ভয় পায়” তাই যে দেখি! 
মহিলা । ন৷ দিদি, যথার্থ আমার ভয় হয়েছে । 
মাধবী। ভর কিলো? দেকি সত্য সত্যই “ভূত?” ভূত নয় রে সে অদ্ভুত । 
মছিলা। তবেসেকিকরে? তারক্ষমতাকি? 
মাধবী। তার অসাধারণ ক্ষমতা ! তার বিক্রম অতি আশ্চর্য্য । 
যলয়ের সমীরণ রণরথ যার । 
পঞ্চাধিক নাহি শন ধৃদ্ধ করিবার || 
নিজে সে অতঙ্থ কাম ফুলধনগু করে। 
যে ধঙ্গুর ছিল! বাধা মত্ত মধুকরে ॥ 
বসম্ত সামস্ত মাত্র নাহি অন্য মিত্র। 
তথাপি সে বিশ্বজয়ী এবড বিচিত্র ॥| 
নির্জরও যার বাগে সঙ! জর । 
কার সাধ্য তার রণে ইয় আগুপর || 
সে ছুর্জয় মর্ধন কিনা করিতে পারে? এই বিশ্ব সংসারে তাহার অনাধ্য 
কি আছে? 
মহধি ত্রদ্মষি দেব দেবষি দানব । 
গন্ধর্ধ্ব কিন্নর বক্ষ পাক্ষস মানব ॥ 
কন্দর্প করিয়া দর্প বাণ যদ্দি ধরে। 
অনায়াসে ত্রিভুবন পরাজয় করে ॥। 
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ফুরালে কান্ডে বসি” এযন সখের সময় কেন ছুঃখে কাটাব? তুইও 'আমার মতে 
আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেছিস্‌? 

মাধবী। মহিলে কিকহিলে ? কুলকামিনী দিগের পুরধান্তর অভিলাষ বর! 
বডই মন্দ। যদি নিধি নিববধি সেই গণপিধিকে বঞ্চিত ঝরেন্‌ কি করি! এই অকি- 
ধ্িৎকর যৌবন ভার চিরদিন কি সাঞ্চত থাকিবে? কখনও কালের মুখে পড়বে না? 
না পড়ক, পরপুকষের প্রতি কাচ দৃষ্টি প্রধান করন ন1। 

মহিলা । তোর ভাই যেমন্‌ ৭খা,-“পরুপুরুষ আপনপুরুষ* কি লো? পুরুষ 
হলেই হয় আমি যা বুনি। 


আপনাব বল কারে, আপন নাহি সংসারে, 
শুন সই বলি 'কছু সার। 
সকি জেন লে! পর, পর বিন৷ হিতকর, 
কেহ নহে ব্দাচ কাহার ॥ 
জন্ম হয় পর ঘবে, বিবাহ কয়া পরে, 
পরে দেখান্তবে নিয় যায়। 
পরঘরে হয় বান, পর দ্রব্যে অভিলাষ, 
পরবৈ কে কারে কোথ। পায় ॥ 
পরে প্রেম বরে দান, পব প্রতি অভিমান, 
হয় বে পর সুখে সুথী। 
পরছুঃখে ছুঃখ পার, পবের প্রেমের ধায়, 
পরস্পর দেখ বিধুমূে ॥ 
মূল্য 'যীবন ধন, পরে হবে বিতরণ, 
পরশিয়া থাক চির দিন। 
পের সঙ্গের সঙ্গী, পররঙ্গে সদ] রঙ্গী, 
দেখ সখি পরে পরাধীন ॥ 
শ্তনূলি, আর কেন? এখন আয়, আমার সঙ্গে | 


মাধবী । সখি লোকে বলে “কুকম্ম কবিলে পরকাল যায়,» তাই ভাবি, 
আরকালের নিমিত্ত পরকালটা নষ্ট করিব? 

মহিল]। (হান্তমুখে) মাধবি তোর বোধ নাই “পরকাল পরের কথা” তা বলে 
কি এখন উপস্থিত স্থখে বিমুখ হওয়1 যায়? 
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মাধবী। হা তাও বটে, কিন্ত আপাতত এই যে পোড়। পাড়ার লোভে 
অখ্যাতি করিবে তার কি করি দিদি? 

মহিল1। কেজান্তে পারিবে? তুইও যেমন বৌন্‌। 

মাধবী । প্রথমে নাই জান্কঃ কিন্ধু “গর্ত হয়” তবেই বিভ্রাট । 

মহিল1। বিভ্রাট কি? “ত1 হয় অপুবর্ব একটী মুখুষ্যা হবে? । 

মাধবী। ছি সখি, সে কেমন? লেকে হাপিবে, তার অপেক্ষ। ও কশ্ম কৃবাও 
তো ভালে। ? 

মহিল।। ভালে! বটে, কেন কধ্যি ? এতেই লোক নিন্দা কি? কুলীনের 
মেয়ে গঙ্গাঙ্গল ধুয়ে খায় এমন কে আছে? আমি ছুইবার ওকণ্ম করে ছি বটে, 
এখন আর হলে কখন করে! না। 

মাধবী । ভাই, ম। বাপ কিছু মনে কর্ধ্যে না? 

মহিলা । (হাশ্ মুখে) তুই বড নেকা, তী'রা কি জানেন না? যখন কুলীনকে 
দেন তখনি জেনে থাকেন । তা ষা হৌক, আমি এখন বাই ভাই। 

মাধবী । (সকরুপবাকো]) দাড়া দিদি, যদি সব বল্যি তবে একট কথা বল, 
এখন আমি কি করি ? 

মহিলা। (সভ্রাভঙ্গে) আমাব সঙ্গে শ্রীহরি, আর কি করি ? 

মাধৰী তুই আমার রক্ষা না করিলে কে করিবে । চন তোর সঙ্গে যাই, যা 
করিস্‌। 


[উভয়ের প্রস্থান 
পঞ্চম অস্থ । 
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[জাহবী ও শাভবীর প্রবেশ] 

জাহবী। অলো! শাস্ভবি, একি শুস্তে পাই লো, সত্যি সত্যিই,নাকি «বে' । 
শাস্তবী। হা! দিদি, বুঝি সত্যিই হলে। গো, সব উন হচ্ছে দেখিলাম্‌। 
জাহুবী। হায়কি বলিব! 

নির্বাথ হইলে দীপ করে তৈল দান। 

পলায়িত হলে চোর হয় সাবধান ॥ 

যৌবন বহিয়! গেলে বিবাহ বিধান। 

মিথ্যা নয় লোকে কয় এতিন সমান ॥ 


ভাই এখন বিবাহ হলে কি হবে? 


বখন লে লরোবর তুল্য কলেবর । 
নিশ্মঃল লাবণ্য জলে ছিল মনোহর ॥ 
চিক্ধণ চিকুরুচয় শৈবাল সমান । 
ভ্রভঙ্গ তরল রঙ্গ সদ। বিস্্মান ॥ 
কুচ কুমুদের কলি বদন কমল। 
ভুধিত পথিক মন মধুপ চঞ্চল ॥ 
নয়ন শফরী প্রায় কটাক্ষ মরাল। 
স্থশোভিত ভূজযুগ মহুল মৃণাল ॥ 
যৌবন জলদ কাল অতীত দিয়! । 
অমনি সে সরোবর গেল শুকাইয়] ॥ 
এখন আইল পাস্থ সন্তাপ পাইয়!। 
উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া ॥ 
শাসভবী। হোক্‌ না, দেখা যাকু। 
জাহ্বী। তোর বরং হয় হৌক্‌, আমার কি আর “বের সমন» আছে? 
আমি অন্ত্দন্ত হীন হয়েছি, এখন «তীর্থে” যাওয়াই উচিত। 
গায়ে দিয়া নামাবলি, মুখে হরিং বলি, 
টলে যাব নান! তীর্থ ন। 
দেব ছ্িজে যথ। শক্তি, পুজিব করিয়া ভক্তি, 
“মুক্তি পথ করিব বিধান ॥ 
এবার সেখোর সাথে, যাইয়া ক্ষেত্রের রথে, 
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জগন্নাথ করিব দর্শন । 
পরে বারানসী বাস, করেছিচু অভিলাষ, 
বুঝি তার হইল খণ্ডন॥ 
ভাল*শাভ্তবি, 'এখন কি আমি "শিংভেণে বাছুরের পালে মিষবে। ?, 
শাস্তবী। দিদি,ক্ষতিকি? হলোই ব1। 
জাহুবী। ছি! ছি! বলিদ্নেং! লব্জা কবে। 
হেন কব! কেনা কোথা কবে শুনয়াহে। 
বুড়োমাগী বাপবে 'আাদর কবে আছে ॥ 
পোড়া মুখে আসে হাদি একথা শবনিয়!। 
কেমনে বাসবে শুয়ে রব বর নিয় ॥ 
বাধিতে হইবে নাকি খোপ। পাকা চুলে । 
দাত গেলে। মিধি কি ঘবিব দন্তমূলে ॥ 
আহ কি কুলের 'গ্রণ পরিসীম। নাই । 
হায়রে বল্লাল তোরে বলিহারি যাই ॥ 
'অলে! শাভ্ভবি, সে যা হোৌক্‌, কামিনী কোথায়, কিশোরীই বা কোথায়, 
জানিস? আমিতো অনেকক্ষণ তাদের দেখিনাই । 
শাম্তবী। এখানকার মেয়ে ছেলের কথা কি বল্বে দিদি! স্কন্লেম তার! 
নাকি:বর দেকৃতে গেছে । 
জাহুবী। মরণ 'মাব কি, ন! দেকৃতে গেলে হয় ন1? 


[কামিপী ও কিশোরীর প্রবেশ 
কামিণী। অলো। কিশোরী-_দেক্‌্তে পেয়েছিস্‌ কি 
কিশোরী । দিদি দেখিছিও (করতালি প্রদান ) 
কামিনী। বল্নাবৌন্? কেমন-কি কচো- কোথ! আছে। 
কিশোরী । কি বল্বো দিদি, তোর চণ্ম চক্ষের সার্থক হলো ন। 
দেখিলাম বাসায় বসিয়া! আছে বর । 
প্রবীণ বয়স শীর্ণ জীর্ণ কলেবর ॥ 
রূপের কি কব কথ! অতি অপবপ। 
ভুবনে তাহার কেহ নহে অনুরূপ ॥ এ 
সিদ্ধিতে নাহয় পিদ্ধি আকিঞ্চন গাজ।। 
ঢুলু ঢুলু জি মুখে উঠিতেছে গাজা ॥ 
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শূল ধরে সে বাতৃল কপালে আগুন 
গুণেব মধ্যেতে তার আছে তমোগুণ ॥ 
গজাকে ধরিয়া শাদ] হয়েছে কি বেশ। 
এবার সে দগন্বর খেপ। ব্যোমকেশ || 
তমাক টানিয়া মরে কাশিতে২। 

বোধ হয় হয় গয়! এবাব কাঁশিতে ॥ 
মরণ পোড়ার মুখে! কেনবা এসেছে। 
চিত্রগুপ্ত বুঝি খাতা৷ খুলিয়া! বসেছে ॥। 


শুন্লি বরের কথা আর “বেতে" সাধ আচে দিদি? 

কামিনী। তুই বুঝিস্নে-+হওয়া ভাল রে। 

কিশোরী । আমাদের যা হৌক্‌, বড়দিদির কি কপাল? 

কামিনী । কেন লো? তার কি হয়েচে? 

কিশেরবী। (নিকটে দেখিয়া! লপরিহাসে ) ই1, এই 'যেনাম বনে না কতে 
বডদ্দিদি, (সজদিদি, দুজনেই এয়েচে। 

জাহুবী। কিলো কিশোরি, কি বল্চিস্‌ বল্‌ না শুনি? 

কিশোরী । বড দিদি, বলি এমন কিছু নয়, তোর কথাই বল্চি, বলি তোর 
বি কপাল! 


জাহটী। কেন লো, আমার আবার কপাল কেমন? 

কিশোরী । (করতালি প্রদান পূর্ব্বক) এই "যেমন দেবা তেম্নি দেবী 
মিলেচে ভাল। 

শাস্তবী। (জাহ্বীকে অধোমুখী দেখিয়! ) তা৷ চল্‌ না ভাই, ঘরে গে বাবাকে 
বলি “এমন বে কি ন। দিলেই হয় না? 

কামিনী। বাবা কি কর্ধে ভাই? তায় দোষ কি? সেই বল্লালে বেটাই 
যতো নষ্টের গোডা। 

শান্তবী। সেকি? ও কথা বলিস্নে বাবারই সব দোষ; তিনি কেন 
কুলের কাটা ফেলে যোগ্যবরে আমাদিগকে দিলেন্‌ না) তা! যাহোক্‌ বড়দিদি 
এ বের ফল কি বল দেখি শুনি। 

জাহবী। ফল নাই এমন কথা! দ্বা্ধশীর দিন কালেই নারিকেল, শশা 
কলা, কতোয়াল আছে। 
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শুনিতে পারি ন। আর ঘরে যাই চল 
এ বিয্না হইলে মাত্র একাদশী ফল ॥ [ মকলের প্রস্থান । 


[ বিরহিপঞ্চাননের প্রবেশ ] 
বিরহি। এই যে বেলা অবসন্না হইয়াছে। এক্ষণ ভগবান্‌ মরীচিমালী 
বিশ্বসংসার ব্যাপিনী কিরণ মালাকে সংহরণ পূর্ব্বক অপূর্বব শান্তমৃত্তি ধারণ 
করিয়াছেন, _ন্থ্যযদের জলধি বলয়িত বসুন্ধরা মণ্ডল বেষ্টন করিয়! পরিশ্রান্ত পথিকের 
ম্যাপ আতিথািলাষে কি পশ্চিমাচল চূড়ার প্রতি ধাবমান হইতেছেন? একি 
আশ্চর্য! যে সহঞ্সাংশুমগুল, ছুল+ক্ষণীয় বিরণমগ্ডলে ম্ডিত হইয়! গ্রাণিদিগের 
দর্শন পথাতীত ছিল, তাহ এক্ষণ সুদৃগ্রভাবে বিশ্ব ত্দ্ধাণ্ড স্থশে।ভিত করিতেছে । 
( সবিষ্ময়ে) এই যে হুণ্যমণ্ডল দেখিতে২ আরক্তবর্ণ হইল! কমলিনীনায়ক নিঙ্ছ 
নায়িকা কমলিশীর প্রতি যে অনুরাগ রাশি অপ্রকা'শত কপে শ্বকীয় মানস মন্দিরে 
রাখিয়াছিলেন, সম্প্রতি ভাবি বিয়োগ ভাবনায় হা? বিদীর্ণ হইবাতে এ সঞ্চিত 
অন্বাগ রাখি গলিত হইয়া প্রঙ্কাশ পাটলঃ তাহাতেই কি আদত্যমণ্ডল আরক্ত- 
বর্ণ হইতেছে? এই যে ববিমওল পশ্চিমে সিদ্ধুসলিলে পতিত হইল ! 
অতিবজ্জবপুঃব্খলদগতি ব্ব/নুহ*নে! বিগতান্ববোরবি £ | পততি প্রতিবাৰি 
বারুণী বহুসেবাফলমেতদেবহি | 
শরীর লোহিত বর্ণ ম্থলত গমন । 
বন্থু* হীন হলে! রবি করি বিতরণ ॥ 
অন্বর/ ত্যজিয়) পড়ে জলধির জলে । 
কেবল বারুণী/| বহু সেবনে ফলে। 
অতি বেগে সদ/মণ্ডন সুদুর গগনতল হইতে জলমধ্যে পতিত হইলে তাহার 
অভিঘাত ন্ন্ত সমুদ্খ জল বিন্দু সকল কি তারাকারে পরিণত হইয়া! আকাশমগ্ডল 
সুশোভিত করিতেছে? 
অরমেতি বিস্তৃতকরঃ পুরতো৷ ছিজরাজইত্যতিভয়াৎ কুপণঃ। বিরলীবভূব 
রবিরাত্তবন্থন/হ যাচকেইভিমুখতা স্থলভ1। 
ছিজরাজ** সমাগত কর॥ প্রসারিয়। 
দেখি বন্থা] নিয়া রবি গেল পলাইয়া ।। 


* কিরণ ওধন। 1 আকাশ ও বন্ত্। || পশ্চিমদিক ওনদা। »৭ চত্র ও ব্রাক্ষণ | 
॥ কিরণ ওহ্স্ভ। [] [কবণ ও ধন। 


৭২ ফুলীন কুলসর্বনথ 


একথ। যথার্থ বটে নাহিক সংশয় । 
কপণ যাচকে দেখি সংকুচিত হয় ।। 

অগতীতল এক্ষণ অন্মাদুশ বিয়োগি ব্যক্তির হাদয়ে নিজতাপ সমুহ সমপিত 
করিয়াই কি স্বয়ং স্ুশীতল হইল? অহহ| বিরহি্গন সন্তাপনে কাহারও সংকোচ 
নাই! যিনি নির্মল কাবেরী বারিপৃরে আগ্রত হইয়া পরম পবিত্র হইয়াছেন, 
ধিনি অসামান্য দাক্ষিণ্য ও পরপুপগ্রহণাদিরপ বিবিধ গুণে জগতে যশোরাশি সমূ- 
পজ্জন করিয়াছেন,-ধাহার লোকত্রয়-্চমৎকারি দ্রীরত্ব-এবং যিনি জগতের 
প্রাণন্বরূপ, তিনিও মাদৃশ ব্যক্তির প্রাণ প্ররাণে প্রয়াসী হইয়। অক্লেশে প্রচুর ক্লেশ 
প্রদানে উদ্ভত ! 

পিকবর। তুমি মিষ্টভাষিতাদি--গুণে ভূষিত হইয়াও আমারদিগের অনিষ্ট 
চেষ্টা করিতেছে--দপক্ষ হইয়ও বিপক্ষ তাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ--অথবা তুমি বন- 
চর, সামাজিক নহ, তোমার হিতাহিত বিবেচন। কি? 

হে মীনকেতন--তোমার এমন বিদম্বাদিনী প্রবৃত্তি কেন, তোমার যে নিজ 
নিকেতন মাদৃশ বিয়োগি-মানন, তাহারই বিনাশে উদ্ঘত হ্ইয়াছ। জান না 
ধদি & মনোমন্দির ভয় হয়, তাহ! হইলে তুমি স্থানন্র্ট হইয় মহাকই পাইবে ; 
বিশেষতঃ তুমি নিজ দেহ দাহ জনিত দুঃখ দ্বর়ং মন্গুভব করিয়াও ষে পরদেহ 
দহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহা! আশ্চর্য্য ! 

ভাল মন__ তোমাকেই অনুযোগ করি, তুমি শীঘ্ব গমনে সমর্থ, তোমার পাথেয় 
বা সহচর সাপেক্ষ নহে,--তোমার পরাধীনত নাই তথাপি তুমি যেন সেই 
স্থলোচনা গোচরে গমন করিতেহ না? অথবা! প্রিপ্নতমা ব্যতীত তুণি অবস্থান 
করিতে কদাচ পারগ নহ তুমি অবশ্ঠই সে স্থানে গমন করিয়াছ ইহ! নিশ্চিত কপে 
প্রতীয়মান হইল । 

হে অন্তঃকরণ, তুমি সেই রপ্তোরু সম্ভোগে সন সন্তোবি রহিয়াছ কিন্ত 'এই 
সহভব, সহবর্ধমান, পরমপ্রেমাম্পর এবং তোমার বিরছে অহ্বহ শ্রিকমাণ যে এই 
শরীর ইহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া দেই মচির পরিচিত চারুলোচনার অনুগমনে 
তুমি কি নিতান্ত নিন্দনীয় হইতেছ ন1। 

সেই ইন্দীবরাক্ষীর অপ্রত্যক্ষে নয়ন ঘুগলে জলধার1 গলিত হইতেছে, তাহার 
পীযূষ সদৃশ মপূরালাপ শ্রনণ[ভাবে কর্মকুহর ক্লেণ পাইতেছে, এবং তাহার পরীরস্ত 
সস্তোগ ন1 থাকার কার য্টি দাতিপয নীর্ন হইঘাছে ? কিন্তু যন, তুমি সে রঙ্গিণীর 
মততদঙ্গি হইয়াও যে প্রচ্ত ছু:খ প্রকাশ ক্রিতেহ তাহা আশ্চ্য । বিশেধ তঃ 


কুলীন কুলসর্ববনথ থও 


সঙ্গমাবন্থা অপেক্ষ! বিষোগাবন্থাতেই তৃমি নথৃধি)--সকন ইন্জিয়গণকে বঞ্চন। 
করিয়! এক্ষণ তাহার অপামান্ ঝপলাবপা নিরীক্ষণ- মধুরালাপ-লহরীশ্রবণ,-_-অধর- 
সবধান্থাদন, _স্বগদ্ধি-নিশ্বাদ সমীরণান্রাণ -এবং সেই অনন্তাদ্শ হুশীতল-শরীর 
স্পর্ণ ইহা। সমস্বই তৃমি অন্কুভব করিতেহ 'তবে তোমার রেপ কি? অথব! তুমি 
নিতান্ত লঘ্ প্রকৃতি, অনুযোগ যোগ্য নহ। 

বিধাতাকেই ভৎসন! কৰা বিধেপন। ডো! ভগবন্‌ ব্ধাতঠ তুমি কি হেতু 
আমার ললাটপট্রে নিষ্্রাক্ষর বিশ্বাস কবিয়াছ? আমি তোমার কোন অপরাধ 
করি নাই, ! নিরপরাধে ক্লেণ দেওয়া বিবেচকের কণ্ম নহে? 


[ বিবাহবাতুলের প্রবেশ ] 
বিবা। কেহে তুমি? বিধাতার বিবেচনার কথা কহিতেছ, তাহার কি 
বিবেচনা আছে? থাকিলে সে আপন ্থষ্টি বিনষ্ট করিতে উদ্ঘত হইত না! 
তাহার প্রঙ্গ! পালন কবা দূে খানুক, শে তাহাবিগের ভুরিং ক্লেখ ধার্দ্য করি- 
যাই অনাধ্য বল্পাল রাজাকে রাঙ্গ্য দিয়াছিল, বিবেচনা! থাকিলে কি এমন 
হইত? 
বিরহি। কেহে, বন্ধু নাকি? 
বিবা। ই! ভাই, যাবে কি? চলনাযাই। 
বিরহি। কোথা হে? 
বিবা। কুলপালকের বাড়ী, বিবাহ নিমন্ত্রণে। 
বিরৃহি। ন] ভাই, গাব বিবাহ দেখিবাব প্রয়োজন নাই । 
বিবা। দেখিতে যাওয়। ভালে হে, যণ্দ প্রঙ্গাপতির গন্ধ গায়ে লাগে। 
বিরহি। আর ভাই প্রঙ্গাপতির গন্ধে কাধ নাই, এ গন্ধেই গন্ধ হইয়া 
র্ববস্থ বিক্রয় পূবিক সেই বিবাহবিষ ক্রয় করিয়াই এই যাতনা পাইতেছি। 
বিবা। ভাই বুঝনা, তবু ভাল, হইয়াছে তো, আমার যে এক বাবও হইল ন]। 
এবার মরিয়া! আমি হইব বৈদিকৃ। 
মারিব বল্পালে ঝট] ভাবিয়াছি ঠিক ॥ 
কাণা খোডা আতুর বা হই যদি অন্ধ। 
তবু গর্ভে গর্ভে মোর হইবে সম্বন্ধ ॥ 
পেটে থেকে পড়িয়া করিব গিয়া বিয়া । 
সংসারের বৃখ হবে গুহিণীকে নিয়া ॥ 


৭৪ কুলীন ফুলসর্ববহথ 


থাড নাড়া ব্যঞ্জনের কতো বা আম্বার্দ। 
দেখিতে হইবে ভাই মনে বড সাদ ॥ 
বিরহি। (তৎ কথায় বিরক্ত হ্ইয়1) ভাই রাত্রি হইল, ক্রমশঃ বিশ্ব- 


্রদ্ষাণ্ড গাঢতরতিমিরাবগুহ্ঠিত হইতেছে । 
কমলিনী ব্যথিতা না হেরে দিনমণি। 


মানিনী হইয়া মুখ মুগ্ধিল অমনি 
নিশাকর নিজ কবে প্রকাশিত কবে। 


তথাপি আবৃত ক্ষিতি তিমির অন্বরে | 
আহা! বন্ধো! দেখ দেখ, এই প্রদোষ কালে দোষাকরের উদয় হওয়াতে 


কি অপূর্বব শোভ] হইয়াছে ! বাসন গৃহাগত ববপারেব চতুংপাঙ্ বন্তি কুলকামিনী- 
কুলেব ন্যায় তারাগণ নিশাকরকে স্থশোভিত করিতেছে ! 


বিবা। বদ্ধো, তুমি বিবাহ দেখিতে যাইবে না,? _ তবে আমি চল্লেম্‌। 
[ বিবাদ বাতুলের প্রস্থান । 


বিবহি | (হথগত) সারং সন্ধ্যা বিধি সমাপিত হইয়াছে (শজ্ববাছ্ শ্রবণ করিয়া) 
শুনিলাম কুলপালকের কন্তাদিগের বিবাহ, তাহাবি বুঝি শঙজ্ববান্থ। যাহ। হউক সে 


অন্থসন্ধানে প্রয়োজন কি, আমি এক্ষণ শ্বস্থানে প্রন্থান করি । 


[বিরহিপঞ্চাননের প্রস্থান । 
[স্ুলপালক ও ধরশ্মশলের প্রবেশ] 


কুল। পুরোহিত মহাশয়, বুঝ বর আদিতেছেন, আপনি মত্বর অগ্রসর হইয়া 
আনয়ন করুন্‌। আর যাহাতে কোন প্রকারে বিবাদ বিষস্বাদ ন| হয়, দেখিবেন। 
ধশ্ম। হা] আমিই যাই বটে, তুমি বরসজ্জ প্রস্ৃতি প্রস্তুত করিয়া সম্প্রধান 


স্থানে অবস্থান কর । 
ধশ্ম | (বাটীরবাহিবে গমনোগ্ত হইয়াই) এই যে আগিতেছেন ! 


আয়াতি জাতিনিরপেক্ষকুলাবলম্বী ধর্মানুপেক্ষ্য চ ধনে পবমার্থবোধঃ। 
দুর্দশশনো গত বয়াঃ শতশে। বিবাহব|ণিজ্যদীক্ষিতমতি বর্ববএগ তুর্ণৎ ॥ 
জাতিতে উপেক্ষা করি দীক্ষিত কুলেতে । 
ধর্মেতে অরুচি রুচি কেবল ধনেতে ॥ 
দেখিতে কুৎসিত বুডে। বিবাহে লালস!। 
এই বর রন্ন স্থলে আসিল সহস1॥ 
কুল ও ধশ্ম উভয়ে। আদিতে আজ্ঞা হয়, আন্ুন্২। 
[বরের সহিত অনৃতাচার্ধ্যের প্রবেশ, আসনে সকলের উপবেশন] 
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ধর্ম | (ম্বগত) এই বর ! কুলপালক ইহাকে কন্তা দিবে, তাহাতেই কুলরক্ষণ 
হইবে | হে বল্লাল, লোকে তোমাকে যে 'কলির চেল! কহে' তাহা যথার্থ। হে 
ভগবন্‌ জঙগদীশ্বর। তোমার স্থদৃষ্) বিশ্বরাজ্য পরিণামে এতাদুশ ছুরবস্থা গ্রত্ত 
হইল |! 

[অভব্যচন্দ্রেব প্রবেশ] 

অভব্য। ব্রাক্ষণেভ্যোনমঃ। (উপবেশন)। 

ধর্ম । আপনি কে? 

অভব্য। আমি পুরুত। 

ধর্ম । কাহার পুরোহিত আপন? 

অভব্য। এঁযাঃ! নাম ভুলে গিছি ! (চিন্তা করিয়া) ই! হা, মহাশয় বলিতে 
পারেন এ যে মেষের। যাতে চাইল ঝাড়ে তার নাম কি? 

ধর্ঘ| কৃল। 

অভাব্য। হা ই!) এ বটে, এ ব)/ক্রই আমার যঙ্গমান, তার কি এই বাড়ি? 

ধর্ম । কুল কি? বুলপালক /--দে এই বটে, সে যে আমার ধজমান। 

অভব্যা ক? সে আমার যজমান। 

ধন্ম। আমি তার কুলপুরোহিত চিরকাল আছি। 

অভব্য। আমি তার ঝুল, ডালা, ধু চুনি, সব পুবোহিত, বহু দিন আছি। 

ধর্ম । (সক্রোধে) পরিহাস কর যে? তুমি কোন সম্পর্কে পুরোহিত? 

অভব্য। মাতামহ সম্পর্কে আমি পুরোহিত । 

ধ্ম। কিবপ? 

অভব্য। কিবপ আবার কি? আমার মাতামহ ঠাকুর সেই গ্রাম দিয়া 
গন্গান্সানে যেতেন, যে গ্রামে কুলপালক বে করে। 

ধন্ম। এ অতি অসন্গত কথা! 

অভব্য। কিসে অসঙ্গত হলো? 

ধণ্ম। কাহার মাতামহ্‌ কাহার শ্বশুরের গ্রামে কথন গমন করিয়াছে ইহাতে যে 
নে তাহার যজমান হয় ইহার প্রমাণ কি? 

অভাব্য। “মাতামহশ্ত দোষে রাক্ষসোহহৃদ্দখাননঃ” এই শান্রই প্রমাণ ! 

ধম্মম। এ বচনের অর্থকি? 

অভাব্য। অর্থ থাকিলে কি যঙ্গমানের হারে আপিতাম্‌? 

ধর্ম । (হান্ত মুখে) আপনার নাম কি? 
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অভব্য। শ্রীঅভব্যচন্্র দেবশশ্ম]। 
ধর্ম। আপনি তো পণ্ডিত ভাল, উপাধি কিছু আছে? 
অভব্য। ইহ! আছে বৈকি, উপাধি 'জগনাথ তর্কপঞ্চাননঃ । 
ধর্ম । “জগন্নাথ তর্বপঞ্চানন' উপাধি? সে আবার কেমন? “নাম শুদ্ধ 
বলুন দেখি? 
অভব্য। (উচ্চৈঃস্বরে) প্রীঅ ভব্যচন্ত্র দেবশম্ম+1 জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শুনিলেন ? 
ধর্ম। (সহান্নূখে) ই! শুনা গেছে, আমি কালা নই । আপনার বাটা কোথা? 
অভব্য। এখন বাটীর প্রয়োজন কি? যখন ভাইল খাই, তখনি তার দরকার । 
ধন্যস। বলি তা নয়, আপনার নিবাস কোথ।? 
অভব্য। আঃ, ওসব, কথায় কাষ, কি? পেটে বিগ্কে সাধ্যে থাকে এসো, 
লাগ! যাউক। 
ধর্ম । (সভ্রভঙ্গে)। হাঃ বিচার আচাব করিতে পারেন? 
অভব্য । (সগবে্ব) পারবো না কেন? আচার পেলেই বিচার হয় 
ধন্মম। সেকেমন ? 
'অভব্য। তবে শ্ুনুন্‌। 
পান্তাতে আচার পেলে বড মজা! হয়। 
পি ভাতে পাতিলেবু সব্ব' শাঙ্ত্রে কয ॥ 
কড়কডে হলে কীচ। তেঁতুলের ঝোল । 
তপ্ত ভাতে মঙ্গা বডে। যদি মিলে ঘোল ॥ 
ধর্ম । (উচ্চ হাসে) বা, বা, উত্তম বিচার হলে।। 
অভ্ভব্য। একবারেই যে, “বাবা” বল্যে গাছে না উটুতেই এক কীদি” । 
ধর্ম | হাঁ, আবার রসিকতাও যে আছে? আপনি কিছু পড়ে স্তনে ধাকেন? 
অভব্য । (সগব্বে) কিছু কেমন ? রেতে পডে থাকি, দিনে শুনে থাকি । 
ধন্ম। কোন্‌ শান জানেন্‌? 
অভব্য। সব রকম, কি নাজানি; 
ধন্ম। ব্যাকরণ, সাহিত্য, কিছু বলুন্‌, শ্ুন। যাউক, এএতো৷ বিবাহের সভা। 
অভব্য। হা! বল! ভালু বটে, বিদ্তা যতে। প্রকাশ হয় সেই লাভ, কিন্ত বুঝে 
এমন লোক কে? 
ব্যাকরণে মোর বিস্তা বুঝিবে কি পরে। 
ভবতি পচস্তি পেটে গঙ্জ গজ করে ॥ 
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বন্ধে নাই ম্বস্ব মোর নত্ব তে অপত্ব। 

আম্ক আস্ক পিদ্ধিকল! কেবা করে তত্ব ॥ 

যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি। 

খ্যাত আছি শব্দ শাস্ত্রে বুৎপন্ন কেশরী ॥ 

কাব্যেতে অভব্য নাম দেখ মোর আছে। 

প্লোক পড়ি হাড়ি মুচি চণ্ডালের কাছে ॥ 

অলঙ্কার শাস্ত্রে বিচ্া বলিব কি বল। 

আমি নাহি ছুই পরে ব্রাঙ্ষণী সকল ॥ 

কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপাম । 

বাব। কেন না রাখিল কালিদাস নাম ॥ 

কবিতাতে ষদি নাহি মিলে চতুষ্পদ । 

মিলাইয়! দিই তাহে আমি চতুষ্পদ ॥ 

পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নান। শান জানি। 

স্বৃতিতে বিস্বৃতি নাই দেখ অন্ুমানি ॥ 

গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার ॥ 

আঁবচারে কেব। পারে হেন শক্তি কার ॥ 

জ্যোতিষ শান্ত্রেতে মোর বিষ্তা আছে ভারি । 

এক হতে দশ অঙ্ক গণে দিতে পাতি ॥ 

অনায়াসে দেখে বলি গর্ভবতী হাত। 

হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত 

স্তায়েতে অন্তায় বিদ্যা বিদ্যমান আছে। 

ঘটত্ব পটত্ব ভয়ে নাহি এসে কাছে ॥ 

গর্বেবেতে পব্বত ধূমে কর! অন্থমান। 

কপালে আগুন মোর আছে বিদ্ধমান ॥ 
ধ্ম। (হাম্ত মুখে) আপনি অতি উত্তম পণ্ডিত। পুরাণে কিছু দৃষ্টি আছে:কি ? 
অভব্য। পুরণোনতুন সকলি পারি। 
ধন্মণ। পারেন কেমমন্? 
অভব্য । বলি আপনি তো নতুন চাইল পুণে চাইলের কথা বল্‌্চেন ? 
ধন্ম । না না) তাহ! নয়, পুবাণ শান্ব (প্রাচীন বৃত্তান্ত) জানেন ? 
অভব্য । (সভ্রভে) পুরাণ ইতিহান, তাই বলুন, আমি আর এটা বুঝে ছিলাম্‌। 


ণ্ কুলীন কুলসর্ববন্থ 


পুরাণে নবীন বিস্তা হয়েছে আমার | 
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সম।চার ॥ 
দ্রৌপদী কান্দিয়! বলে বাছা হনুমান । 
কহ্‌২ বৃষ কথ] অ$ত সমান । 
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়। সংহার | 
সিংহাসন অধিকার করিল লকঙ্কার ॥ 
জানকীর কথা শুনে হাসে তৃ্যোধন । 
মপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন ॥ 


ইতিহাস কিছু বলিব? 


শ্রীমস্ত করিয়া! কোলে বেহুল। নাচনী । 
রথের তলায় ওই দেখলে সঙ্গনি ॥ 
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা । 
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সত] ॥ 


দন্ম/। আর বিদ্যা প্রকাশে কায নাঈ, বুঝেছি 1? 

অভব্য। বুঝেহ তো মঙ্গেছ,__যে বুঝেছে দেই মঙেছে। 

ধন্য | কুলপালকের বাটীতে এসেছেন 'ক কবিতে? 

অভন্য। কেন? বে দিতে। 

ধম্ম | বিবাহ দিবার মন্ব জানেন? 

অভব্য। বিবাহ *দবার' মস্থ জানি ন| কিন্ত বিবাহ “রাত্রের' মন্ত্র জানি। 

ধর্ম | হা, তাই বলুন্‌ দেখি? 

অভব্য। বল্যে কি দেক্তে পাবেন? শ্স্থেই পাবেন্‌। 

ধর্ম | (ম্বগত) অভব্যের নিকটেও অভব্য হইলাম ! (প্রকাশে) অ' বলুন্‌। 

অভব্য। শুনুন্,--“প্রথমে সংকল্প । নিষুরণমোগ্থ ফলারে মাসি কাডাকাডি 
পক্ষে পুট.লি তিখো৷ গোলমাল গোত্রস্ত শ্রীমোগ্াচন্দ্র--” । 

ধন্য” । হয়েছেঃ আর বল্‌তে হবে না, এতো সংকল্প তার পর? 

অভব্য। তার পর মেয়ে গুলো নাইয়ে এনে “যমদ্বারে মহাঘোরে তথ্থা 
বৈতরণী নদী । এবং শ্মণানানলদগ্ধোসি পরিত্যাক্তোসি বান্ধবৈঃ” ইহ! বলিয়া 
বিবাহ দিবে। 

ধর্ম । 1, এই বের এই মন্ত্রই বটে। আর কিছু আছে? 
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অভব্য। পরে গাঁটি ছড়া বাঁধিয়া এই মন্ত্রে আশীব্বশাদ করিবে “সব্বশাশো 
মনস্তাপঃ গৃহদাহত্তবৈব চ। সব্বগাঙ্গে ধবল।কারঃ অল্লামুর্তব সম্প্রতি*। 

তর্ক। (ধশ্মশীলের প্রতি ) মহাশয়, ইনিই এ বিবাহের পৌরহিত্য কণ্ধে 
উপধু'জ, আমাদের এস্বানে থাকায় মার প্রহোজন কি? 

ধন্থ' | ভাল বলেছ, চল আমব। গৃহে যাই | 

কুল। ( পুবোহিতেব গমনোগ্ভম দেখিয়া ) না মহাশয়, যাবেন্‌ কেন? আমার 
অদৃষ্টাধীন উন এসেছেন, ভালই, মামি উহাকে ম্বতন্ব দক্ষিণা দবঠ বিবাহ 
নিববগহ না হইলে আপনি ধাইতে পারিবেন না । 

ধন্ম'। ভাল, তোমারি কথায়ই থাকিলাম। 

কুল। মহাশয় যদ9 আমারদগেব জা। ততে বিবাহ বিষয়ে কৌলীন্তই অপেক্ষণীর 
ঘটে শিষ্টাচাব দৃষ্টান্তে মাশনি ববেব পবিচন্ন লোন্‌। 

ধশ্ম। (শ্বগত) পরিচয় তোমার মাখা মার বল্লালের শ্রাদ্ধ । (প্রহাশে ) হা, 
চিত বটে। কেষন হে, বাবাঙ্ী লেখা পড1 কি করিগাছ ? 

---+-কৈ? কিছুই যেবলেন্ন? (ম্বগত) বধিরতাও আছে নাকি? 

অন্। আঃ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে কি বিষয় বুদ্ধি মাত্র থাকে না? বিবাহ রাত্রে 
বর আর চোর-স্তুল্য ; আছি বর কি কোথাও কথা কয়? 

ধন্মম। ( সক্রোধে ) তুমি কেমন ঘটক হে? পবিচয় লব না? 

অনু। অবশ্ঠ--পরিচয় লবেন্‌ বৈতো নয়, আমিই পন্চিয় দিতেছি, “বিষু 
ঠাকুরের সন্তান, ফুলের মুখটা আর কি পাবচয়? 

ধন্ব। আমি, “বিষুঠাকুর কি $ফঠাকুব-_ফুলেব মুখটা কি ফলের মুখটী” তাহা 
জিজ্ঞাস! কবি নাই, লেখ! পড় জিজ্ঞাসা কগিতেছি । 

অনু। হ1 লেখার বিষয়টা বিস্বতক্রমে হয় নাই বটে। 

ধন্ম'। সেকি! জন্মাবচ্ছিষ্নে কেহ কি লিখিতে বিশ্বৃত হয়, এ কেমন কথা? 

অনৃ। হবে নাকেন? বিধাতাই ভুলেছেন ;-তিশি যদি ইহার ললাটে 
এলিখিবার* কথা লিখিতেন, তাহা হইলে ইনিও লিখ তেন,” তীহারি ভুল, ইহশার 
দোষ কি? মার আপশি “পাড়া4, কথ! জিজ্ঞনা কবিলেন, 'তা যেখায় পড়ামেযের 
বে, সেথার বরের 'পডার* কথায় প্রয়োজন কি? 

ধন্ম' । ( সহাশ্ট মুখে ) বিলক্ষণ | রূপগ্ুগ সকলি ভাল ! 

অনু। (সন্রচঙ্গে ) কিসে মন্দ? 

ধন্মত। (সক্রোধে) সব মন্দ । 


অনু। 
ধন্দ। 
অনৃ। 
ধন্ম/ | 
অনু। 
ধর্ম । 
অনু। 
ধম্ম”। 
অনু। 
ধন্ম।। 
অনু। 
ধম্মঃ। 
তনু। 
ধম্ম/ | 
অনু। 
ধর্ম | 


কুল। 


কুলীন ফুলসর্বন্ 


মুখের কথা বল্যিইতে। হয় না,_-কি কি দোষ দেখান্‌। 
শুন তবে। 
বলুন্‌ আপুনি । 

“দেখিতে নুন্দর বর দাদ সব গায়।" 

“বিনাচক্রে শালগ্রাম শোভ! নাই পায় ॥ 

“দেখিতেছি কিছু২ আছে জলদোষ ।” 

“এ দোষ ইহার নয় এযে জল দোষ ।। 

“উভয় চরণ যেন মুকি ভর] ওল ।, 

“দেখ দেখি কিব1 শোভা দেখিতে এওল ॥ 

“বসন্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ ।, 

শিতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ ||: 

“দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে ন! পাই ।, 

“যে বলে উহাকে কাণ। তার চক্ষু নাই ॥॥” 

কুলের পতাকা! রহে এ কন্ম” করিয়া | 

(জনান্তিকে ) “দক্ষিণ। ছিগুণ পাবে শীঘ্র দেও বিয়। |” 


(শ্থগত) শান্তর লিখিত আছে “সর্ব: স্থার্থ, সমীহতে” 
হন্ব প্রয়োজনানুলারে পর্যটন করে, বিশ্যেতঃ “পুরীষশ্চ বোযন্তয হিংসার! স্তস্করন্তচ | 
আদবর্ণং সমাদায় ধাতা চক্রে পুরোহিতং* ॥ বিধাতা পুরীষের “পু” রোষের «রো? 
“হি” আর তক্করের তত' এই চারি অক্ষর একত্র করিয়া! পুরোহিত” করিয়াছেন, 
অতএব আমার এতে নিষ্ঠায় প্রয়োজন কি? অন্তের কন্তা। অন্যে বিবাহ কঘ্বিবে, 
তাহার ভাল মন্দ আমার বিবেচনায় বা কাধ্যকি। 
তা হইলেই হলো (প্রকাশে ) ওহে কুলপালক, আর পরিচয়ের সময় নাই। 
লগ্ন উপস্থিত, কন্তার্দিগকে আনয়ন পূর্বক বিবাহ দেও, পরে পরিচয় হইবে । 


যে আজ্ঞা, ( কন্ঠানয়ন করিয়! বরকরে সমর্পণ )। 
[ নটের উক্তি ] 
বর ধেখি রামাগণ করে গণগোল। 
বিবাহ নিববশাহু হলে! হরি হত্রি বোল ।। 


হ্ঠঅস্ক। 
সমাঞ্ত। 


আমিতে। দ্িগ্রণ দক্ষিণ। পাইব, 


